






্ীপ্রসন্নতারা গুপ্ত 
প্রণীত। 

“শকুস্তল! তত্ব” প্রতৃতি প্রণেতা 
, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বন্থ এম্, এ» 
মহোদয় কর্তৃক লিখিত ভুমিকা সহ্কিত। 

প্রকাশক প্রীঅনস্তনারায়ণ সেন 
কেউঞ্চর ্লাউস, কটক। 

কলিকাতা, কুস্তলীন রয়ে 
: শ্রীপুর্ণচন্্ দাস খারা সুডির্ 

মুলা ১২ এক টাকা? 





উৎসর্গ পত্র । 

শ্রীযুক্ত রাজকুমার গুপ্ত 
মাতুল মহাশয় শ্রীচরণৈষু । 

যে সময়ে পূর্ব বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না 

বলিদেলেই হয়, সেই সময় আপনি আমার শিক্ষার 

জন্য নিজ ব্যয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া- 

ছিলেন। আপনার 'সেই অকৃত্রিম স্সেহ ও যত্তে 

আমার মনে সর্ক*প্রথমে বিদ্যার প্রতি অনুরাগের 
সঞ্চার হয়। নান, প্রকার বাধ বিস্বের জন্য তাহা 
রীতিমত বদ্ধিত হইতে পারে নাই। সেই সামান্য 
অন্কুর হইতে যে অর্দমৃত বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে 

“পারিবারিক জীবন” নামে ক্ষুত্র ফল তাহ] হইতেই 

প্রসৃত। ইহা অশ্যৈর'নিকট আদরনীয় না" হইলেও 
আপনার নিকট নিতান্ত উপেক্ষণীয় হইবে না, এই 

আশায় ভক্তিপুর্ণ অন্তঃকরণে ইহা আপনার চরণে 

সমর্পণ করিলাম । ইতি 

লালবাগ, কটক। আপনার স্নেহের 
১লা শ্রাবণ, ১৩১০। ৃ প্রসন্নতার! | 





ভূমিকা 
পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্র সম্ধন্ধে গ্রস্থকর্রীর ধারণা অতি উচ্চ, 

সুন্দর ও বিশুদ্ধ £-- 

“শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্স্ত দকলেরই মনে এই ধ্রব্ বাক্য নিহিত 
থাকা উচিত যে আমর! কেবল ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে এ সংসারে আসি 

নাই, এতদপেক্ষা আমাদের আর 9 কিছু উচ্চ উদ্দেশ্ত ও উচ্চকাধ্য কর- 
ণীয্ রহিয়াছে ।. সংসারে খাওয়া পরা ভিন্ন আরও অধিক কর্তব্য 

কার্য্য আছেশ। কেবল সংসারে নিরন্তর মুগ্ধ থাকিয়া সেই মহৎ লক্ষ্য 

ভুলিয়া যাওয়া অগ্তায়। মন্ুযষ্যের মন কেবল বিষয় সুখে তৃপ্ত হয় না। 

গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় স্থখ দুঃখ ইহার উপর নির্ভর করে। জীবনের 

যাবতীয় কর্তব্য গলাকল সম্পৃরূপ পালন করিতে পারিলে গার্স্থ্য জীবনের 
আদর্শ রক্ষা হয়। এই সংস্ঠরের বিবধ প্রকার কর্তব্যের মধ্যে ধাহার 
আত্মা! দিও নির্ণক যন্ত্রের কাটার স্তায় নিরস্তর ঠিক লক্ষ্যমুখীন থাকিতে 

সমর্থ হয় তিনিই অবশেষে পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া বিমল আনন্দ 

অনুভব করেন এবং ইহুকালে অপার শান্তি ও পরকালে অক্ষয় পুণ্যের 

অধিকারী হন। এই প্রকার «ঃদর্শ সংসারীই জীবনে সর্বসিঘিদাতা 
মঙ্গল বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ধন্ত হইয়া থাফেন।” " 

এই ধারণার বশে এই গ্রন্থথানি লিখিত। 

শুধু পুরুষ লই! পরিবার হয় ন! শুধু স্ত্রী লইন্বাও পরিবার হয় না। 
পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইলে তবে পরিবার হনব । ইহাতে বুঝিতে হয় যে 
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পুরুষ ও স্ত্রী এক নয়, উহাদের দ্রইয়ে প্রভেদ ব! পার্থক্য আছে। গ্রন্থের 
প্রারস্তেঈ সেই প্রভেদ বা পার্থক্যের কথ! কহিয়া গরন্থকত্রী অতি যুক্রিযুক্ত , 
এবং প্রণালীস্তদ কার্ধা করিয়াছেন । 

কেবল পুরুষ অথবা কেবল স্ত্রী লইয়া পরিবার না হইতে পারিবার 
অর্থ এই বে, পারিবারিক জীব্ন যাপনার্থ যাহা আবশ্তক, পরিবারে একই 

্রক্কতি বা একই স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিলে, তাচছা হয় না বা পাওয়া 

বায় না। অর্থাৎ, পরিবার পালন 'ও রক্ষা করণার্থ কতকগুলি কাজ 

পুরুষ নহিলে হয় না, আর কতকগুলি কাজ স্ত্রী নহিলে হয় না। পুরুষে 

সাহা করিরা থাকে স্ত্রীলোকে ও তাহ করিতে পারে এবং করিবার অধি- 

ক্ষারিণী, গ্রন্থকত্রী এই উদ্দাম এবং উচ্চৃঙ্খল মতের একবারেই অনু- 

মোদন করেন না। “শিক্ষা ও স্বাধীনতা” নামক' অধ্যায়ে (৮১ পৃষ্ঠায়) 
তিনি অতি পরিস্কার ভাষায় লিখিয়াছেন+_“সংসারে স্ত্রী ও পুরুষের কার্ধা 

ক্ষেত্র সম্পূর্ন পৃথক । কারণু পরস্পরের দেহ“মন ও বর্ধ্যক্ষমতা সবই 
বিভিন্ন।' পুরুষ ও স্ত্রীর মধ এই যে স্থান্তাবিক ও মৌলিক' গ্রাভেদ 

আছে, বড় আহুলাদের বিষয়, গ্রনথকততরী গ্রন্থের কোঁন অংশেই এবং কোন 

কথাতেই তাহা বিশ্বন হন নাই। শিক্ষা সন্বন্ধে এখন অনেকে পুরুষ 

এবং স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম পার্থকা দেখিতে ইচ্ছা করেন না, ঘোরতর 

প্রতিদ্ন্দিনার ঘোরতর পক্ষপাতী । প্রন্ষত্র; একবারেই সেরূপ নহেন। 
বড় বিচক্ষণতা সহকারে তিনি উক্ত অধায়ে লিখিয়াছেন £__ 

“বাহার! শিশুকাল হইতে কেবল শিক্ষা শিক্ষা! করিয়া সাংসারিক 

কা্যয সম্বন্ধে নিতান্ত অমনোযোগ দেখাইয়াছেন বিবাহের পর স্বামীর 
গৃহে কন্ত্রী হইয়। তাহাদিগকে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া! পড়িতে হঈয়াছে। 
দাস দা্সীগণ গৃহকর্ত্রীকে অনভিজ্ঞ বুঝিয়া সময় ও সুবিধা! মতে আপনা- 

দের স্বার্থ সাধনের ক্রুটিকরেনা। * * *  *  * 
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*. * বিবাহের পর ক্্রীলোকের উচ্চশিক্ষার ও অশিক্ষার বড় 

বেশী তারতম্য থাকে ন, কারণ সংসারে প্রবেশ করিয়া পুত্র কন্তার মা 
হইলে সাধারণ মাতাদের সঙ্গে তবু, 'এ, এম, এ পাশ মাতার বিশেষ 

কোন এভেন দৃষ্ট হয় না। বরং বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাশের জন্য বিদ্যা শিক্ষা 

করিয়া শরীর নষ্ট না করিয়া! কেবল জ্জানোগ্ার্জন ও গৃহকর্ধণ শিশুপালন 
প্রভৃতির জন্য শিক্ষা করিতে পারিলে অধিকতর মঙ্গলের *কারণ হয়।” 

স্ত্রীর এই কথায় কেবল বুদ্ধিমন্তা নয়, ভূয়োদশনেরও পরিচয় রহি- 
রাছে। ভূয়োদরশনে যাহা নির্নীন ব| সমথিত হয়, তাহার গুরুত্ব বড় 

বেশী, তাহারু যাথার্থয সহজে অস্বীকার করিতে পার যায় না। কুমারী 

মারটিনোর স্যাত্ক পণ্ডিতা রমণী বলিয়াছেন যে, ঘে সকল ্ীলোকের 
বিদুষী হইবার ইচ্ছা, ভাহারা যুন বিবাহ না করেন। 

রন্থকত্্রী কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পঙ্গ- 
পাতিনী। শিক্ষা ও স্বাধীনত| নামক অধ্যায়ে তিনি স্বাধীনতা সন্বন্ধে 
বড় বিচক্ষণতা। সহকারে * মতামত প্রকাশ করিয়াছেন হৃদয়ের 
প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতার প্রকৃতি ও পরিমাণ প্রায় কেহই নিরূপণ 
করেন না। তিনি কিন্তু তাহা করিয়াছেন__এত সুন্দরভাবে করিয়া- 

ছেন যে তাহার গুটিকতক কথ। উদ্ধৃত না কবিয়া থাকিতে পারিলাম 
না। ৯২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছের্ন :_“সময় সুময় ত্ববীনতাও প্রকৃত 
স্থখকর বটে। প্রেমই ইহার মূল। এ প্রেমদ্বারা পরমেশ্বর জগৎ শাদন 

করেন, মনুস্ত তাহারুছায়া মাত্র । পতি পরী,পরম্পর প্রেমাধীন, সম্ভান 
সস্ততি পিতামাতার ন্নেহাধীন, পিতামাতা ও যে সন্তানের অধীন নছেন 
তাহা বলা যায় না। পিতামাতাও সন্তানের ভক্তিশ্রদ্ধায় বশীভূত্ত, তাহা- 
দের জন্ঠ সর্বস্বান্ত হইতে ও কুষ্ঠিত হন না, ইহা! কি সামান্ত , অধীনতা ? 
এ জগতে সকলেই কোন না কোনও প্রকারে পরম্পরের মধীনতা 



স্বীকার করে, তাহা অনিচ্ছা! পূর্বক ননে ; ভক্তি, প্রীতি, ক্সেহ, দয়া 
প্রভৃতিই পরস্পরের উপর কার্য করে। এ প্রকার অধীনতা৷ কষ্টের 
কারণ নহে বরং স্থখের কারণ। ' ইহাতে স্বাধীনন্া নষ্ট হয় না। পিতা 
মাতার অবাধ্য হইয়। তাহাদের আজ্ঞ। পালন না৷ কবাতে পুত্র কন্যার 

স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না, স্বামী জী পরম্পরের অবাধ্য হইয়া প্রেমবদ্ধন 

ছিন্ন করিলে প্রকৃত স্বাধীনত। রক্ষা হয় ন!। তুর্ঘলের 'প্রতি বল প্রকাশে 
স্বাধীনতার মহত্ব রক্ষা হয় না। এ সকল স্বাধীনত| নহে, উদ্ধত গ্রক্কতির 

কার্য ।” স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধো আকাশ পাতাল প্রভেদ 

নিদেশ করিয়! গ্রন্থকত্রী শ্বেচ্ছাচারিতার.যৎপরোনাপ্তি নিন্দা করিয়াছেন) 

স্বাধীনতাবাশিনী হইয়াও স্বাধীনতাকে নানা শৃঙ্খলে বীধিয়াঁ শপষ্টাক্ষরে 
বলিয্াছেন যে “যাবতীয় অন্তায় কাধ্য পরিত্যাগ করিতে পারিলেই 

স্বাধীনতা রক্ষা হয়; আর স্ত্রীলোক সম্বন্ধে একটু বেণী কথাও বলিয়া- 

ছেন £_+্ত্রীজাতি শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি ও বার্ধচ্্যে পুত্রের উপর 
নির্ভর করে, এই পুরাতন কথাটী অনত/ বলিয়! মনে হয় না, কারণ 

নির্ভরের ভাব স্ত্রী প্রকৃতিতে অধিক প্রবল দেখা যায়” (৪ পৃষ্ঠ )। 

এইরূপ সকল কথার আলোচনাতেই দৃষ্ট হয় যে গ্রন্থকর্্রী কোথাও 
পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতির পার্থক্য বিস্বৃত হয়েন নাই। বিস্বৃত হওয়া দূরে 
থাকুক, তাহার, এই পার্থকাজ্ঞান এত গভীর ও গ্রবল যে গৃহই যে 
স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কাধ্যক্ষেত্র সে বিষয়ে সন্দেহশূন্তার স্তায় তাহার 
গ্রন্থের দীর্ঘতম অধ্যাঁয়ে কেবল স্ত্রীলোকের কর্তব্যে্ কথা কহিয়াছেন। 
অতি সুন্দর ভাবেই সে কথা কহিয়াছেন। বড় পাকা গৃহিনী না হইলে 
ছোট বড় সমস্ত গৃহকর্ম্ের কথ! অমন করিয়া কছিতে পারা যায় না। 
ত্র সব কথা অমন করিয়। কহিতে গিয়া তিনি আপন সমাজ বা 

সম্প্রদায়ের কাচা এবং নৰীন। গৃহিণীদিগকে যে ভাবে শাসাইয়া! দিয়াছেন 
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তাহাতে পরিষ্কার বুঝিষ্াছি যে গৃহ্ণীদিগের মধ্যে তিনি বড় উচ্চ আসনে 
আসীনা। দেই উচ্চ আসনে বসিয়া যাহাকে যাহ! বলিয়াছেন তাহাতে 

অপূর্ব উদারস্া' এবং পক্ষপাতশৃন্যদ্ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ গ্রন্থের 
সকল স্থানেই তাহার এইরূপ উদারতা ও পক্ষপাতশৃন্ততার পরিচয় পাইয়! 
আমি যারপর নাই সন্তষ্ট হইয়াছি। তীহদ্রি অনেক কথা আমি অন্ু- 

মোদন করিতে পারিত্না। কিন্তু সে সব কথাও যে সাচ্গ্ুদায়িক বিদ্বেষ 

বা সঙ্গীর্ণত! হইতে উদ্ভূত নহে, তথ্ধিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
সমস্ত গ্রন্থে তাহাকে বড় উদারমন! দেখিলাম । 

শুধু পুরুষ লইয়৷ পরিবার হয় ন1) শুধু স্ত্রী লইয়াও পরিবার হয় না) 

পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইলে তবে পরিবার হয়। পুরুষ এবং স্ত্রীর যে 
মিলনে পরিবার হয় তাঁহার নাম বিবাহ। পারিবারিক জীবনের .কথা 
কহিতে হইলে বিবাহের কথ! ভাল করিয়া কহিতে হয়। সেই কথাই 

ভাল করিয়া কৃহিয়া গ্রস্থক্রী সু ্রণানীসঙ্গত কাধ্যই করিয়াছেন। 
বিবাহ সম্বন্ধে তিনি অনেক ক্ষথা কহিয়াছেন-_ভাল ভাল কথা কহিয্লা- 
ছেন। সকল কথার উল্লেখ করিতে পারিব না। তাহার প্রধান 
কথা £__ “বিবাহ সম্বন্ধ কেবল শারীরিক নহে। ইহা আধ্যাত্মিক সন্বদ্বও 
বটে।”” ইহা বড় উচ্চ কথা। কিন্ত প্রায় বিশ বৎসর পুর্বে এই উচ্চ 
কথা কহিয়৷ আমি অনেকের নি্ষট বিদ্রপ লাভ করিযছিলাম_এখনও 

যেন! করি তাহা। নয়। তবে সে বিদ্রপে আমি কখনই ভ্রক্ষেপ করি 

নাই এবং আমি বুবিতে পারিতেছি যে বিজ্রপ্ প্রাপ্ত হইলৈ গ্রন্থকর্্ীও 
তাহাতে ক্রক্ষেপ করিবেন ন|। কথাটা যেমন উচ্চ তেমনি এুয়োজনীয়। 

বিবাহ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বলিয়া পুরুষ এবং স্ত্রীর দৃঢ় ধারণ! হইলে, গুধু সেই 
ধারণার ফলে পতি এবং পত্ীর মধ্যে প্রগাঢ় স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হই" 

বার.কথ!। কিস্তৃপুরুষ এবং স্ত্রীর মনে এরূপ ধারণ! হওয়া সহজ নয়, 
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অনেক স্থগে হয়ও না। বোধ হয় হিন্দু সমাঞ্জে--বিশেষতঃ হিন্দু স্ত্রী 
মনে- উহা য প্রবল এবং সহজে জঙ্গিয়া থাকে অন্ত কোথাও তত প্রবল 

ও নর, সহজে ও জন্মে মা। রাঙ্মসনাজে কিরূপ, ্রস্ক্ী আমার অপেক্গ 
ভালজানেন। কিন্তু তাহার গ্রন্থের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আমার 

আশঙ্কা হইয়াছে যে, এ বিষয় তাহার সাক্ষ্য ব্রাঞ্গদমাজের অধিক অন্ু- 

কূল না হইতেনপারে। এই আশঙ্কা যদি অমূলক ন। হয়, তাহা হইলে 

ব্রাহ্মমমাজের সর্বাগ্রে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্তৃব্য। 

দাম্পত্য প্রেম সঞ্ধন্ধে অতি সুন্দর সুন্দর কথা বেখিলাম__কি 

করিলে উহা বাড়ে, কি করিলে উহা কমে, অতি পরিস্ তরূপে এবং বড় 

স্পষ্ট কথার বলিয়া! দেওয়! হইয়্াছে। আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব 
হইলে উহা যে প্রেম বলিয়া! গণ/ই হয় না, এই অমূলা কথাটিও নানা 
রকমে দৃঢ়তা সহকারে কথিত হইয়াছে__বথা ১৪ পৃষ্ঠার £_-“যৌবনের 
সঙ্গে সঙ্গে যে ভালবাসা চলিয়া যায় সে ভালবাস! ভালবালাই নহে, তাহা 
কেবল ইন্রিয়াসক্তি ও স্ুথপ্রিয়তা | সেছ্াগ দম্পতির অধ্যাত্মযোগ 
নহে।”' এই কথার পরেই গ্রন্থকন্ত্রী আর একটা অতি সুন্দর ও সত্য 
কথ! বলিয়াছেন £-“প্রক্ত প্রেম দিম দিন বদ্ধিত হয়, যৌবনাবস্াই 
হউক আর বৃনধাবস্থাই হউক, কোন অবস্থায়ই উহার বাপ হয় না। বরং 
বহুকাল একত্র বাস হেতু অন্থরাগ ক্রমৈ*গভীর হইয়া থাকে। বিবাহ 
একবারের অধিক হয় না, যদি হয় তাহাতে যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা হয় 
না।” একথার তাংপর্ধ্য,বড় গভীর ও বিস্তৃত। , 

পতিপত্ীর জীবনের নান! বিষয় স্বন্ধেগ্রস্থকত্ী নান হিতকর কথা 
কহিয়াছেন এবং দাম্পত্য রহন্তে পূর্ণ অধিকার প্রদশন করি- 
রাছেন। ১৭ পৃষ্ঠায় দেখি :-_“ক্রোধে মত্ততা কিবা বুদ্ধির অপরিপক্তা 
বশতঃ সামান্ত সামান্য পারিবারিক কলহের সময় লোক ডাকিয়া সাক্ষী 
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9 মধ্যস্থ নিযুক্ত কর! অন্তায়। রোধ পরবশ হইয়া পাড়াপ্রতিবাসীর 
নিকট পরম্পরের দোষ প্রকাশ কর! নিতান্ত অনুচিত। তদ্ারা লোকের 

নিকট কেবলহান্তাস্পদ হইতে হয় 1”*ঠিক এইরূপ কথা' সেই জ্ঞানরূপী 
স্বগীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পারিবারিক গুবন্ধ' নামক গ্রন্থে 
দেখিরাছি। গ্রন্তকত্রীর বুদ্ধিবৃত্তি বথা্থই গতি তীক্ষ, তাহার দুষ্টি যেমন 
প্রশস্ত তেমনি সুক্ষ |" , 

গ্রন্থকত্রীর আর একটি গুণ দেখিলাম, সে গুণ এখন অনেকের দ্বারা 

দোষ বলিয়া উল্ত বা বিবেচিত হয়। এই ট্রকু পড়,ন (২৬ পৃষ্টা ) ১ 
“্রম্পতীর প্রেম অতিশম্ গভীর হইলেও প্রলোভন হইতে নিজকে 

রক্ষা করিতে সর্বদাই বন্ত করা কর্তর্য। ৯ * নৃতনের' 

প্রতি মনুষ্যের বিশেষ আঁকর্ষণ। নুতন পাইলে পুরাতন 

অনায়াসেই পরিত্যক্ত হয়। * * স্ত্রী প্রকৃতি সাধা- 
রণতঃ খ্বান্ত ও গন্ভীর। তাহারা যেমন দৃঢ়ভাবে একজনের প্রতি 
মান্মমর্পন করিয়া খ্ঁকিতে পাঝে অনেক পুরুষ সেরূপ পারে না। এ 

ভিন্ন স্ত্রীলোকের স্তায় নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক তাহাদের নাই, অতএব 

পুরুষের! সহজেই বিপথগামী হইতে পারে। স্ুবিধ। পাইলে ও 

ধম্ম ভাবের অভাব হইন্তে স্্রীলোকও যে সংস্বভাবাপন্ন 

থাকিতে পারে তাহাও বলা যায় ন।।' বরং স্ত্রীচরিত্রে 
মন্দ অভ্যান একবার ঘটিলে ভয়ঙ্করু হইয়ী ঈীড়ায়।” 

বোধ হয় এখনকার দিনে এরূপ লেখার অনেকে নিন্দা করিবেন, 

অনেকে হয় ত বলিবেন, ইহাতে পুরুষ এবং স্ত্রী,উভয়েরই অযথা গ্লানি 
করা হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে কয়টা কথা বড় অক্ষরে মুদ্রিত হই- 
রাছে, তাহাতে তাহাদের যেমন অপমানিত কর! হইয়াছে তেমনি জঘন্ 



রুচির পরিচয় দেওয়া হইয়ান্ছ। মামি কিন্তু ইহীর ঠিক বিপরীতই মনে 
করি। গ্রস্থকর্্রীর এই কথাগুলি পড়িবার সময় আমার ভগবান মনু এবং 
অন্তান্ট শান্ত্রকারদিগ্সের কথা মগগে গড়িয়াছিল__মামি ইহাতে তাহাদের 
সেই স্প্, অনাবৃত, অত্যুনুক্ত ধরণ দেখিয়াছিাম। কি পুরুষকিস্ত্রী 
তাহার! মকলেরই দোষের করঁখ। ম্পষ্ট ভাষায়, স্পট ভাবে, ন্ুরুচি কুরুচরি 

ভাবনা না ভাবিয়! কিছুমাত্র গোপন না করিয়া কহিয়া! দিতেন । আমার 

মতে দোষের কথ! তেমনি করিয়! বণিয়! দেওয়াই উচিত, নহিলে দোষ 

প্রশ্রয় পাইয়া গোপনে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। গ্রন্থক্রীর সাহস, 

মানসিক বল এবং বুদ্ধির তীক্ষত৷ দেখিক। মামি চনংকৃত হইয়াছি। 
“'এইক্প কুগ্ঠশূন্য ভয়বিবর্জিত স্পষ্টবাদিতা ব্যতীত সমাজের প্রক্কৃত 
শিক্ষক বা শিক্ষপ্িত্রী হওয়া যায় না! গ্রন্থকক্রীকে আমি ভক্তিভাবে 
নমস্কার করি। তাহার এই মহদ্গুণের পরিচয় তাহার সমন্ত গ্রন্থে 

পাইয়াছি। যেখানে লোকহিতার্থ স্পষ্ট কথার প্রয়োজন সেখানে 
তিনি নিন্দার ভয়ে স্পষ্ট কথা কহিতেঞ্বিরত থাকেন, ইহা! আমার 

একবারেই অগস্তব মনে হইয়াছে । মন্গু অলধন করিগা এইবপ 
একটা স্পট কথা কহিয়া আমি একবার স্থান বিশেষে বড় নিন্দিত 

হইয়াছিলামু। 
স্ত্রী বাল্যবিবাহাদির বিচাগ্স করিয়াছেন । আমি সে বিচারে 

গ্রবেশ করিব না। প্রবেশ করিলে শীত্ব নিঙ্তান্ত হইতে পারিব না| 
কেবল ছুই একটী “কথা বলিব। গ্রস্থকত্রী বাল্যবিবাহের অন্গমোদন 
করেন না। কিন্তু বিবাহের বয়স বা কাল সত্থন্ধে ছুইটা বড় বিজ্ঞতার 
কথা বলিয়াছেন :-_. 

(১) “অন্ন বয়সে বিবাহ হইলে দোষ গুণ অপরিপন্ক থাকে, অতএব 

তাহার সংশোধন অতি সহজ হয়, অধিক বয়সে বিবাহ হইলে দোষ 
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গুণও পরিপক্ক হয়, তখন তাহার সংশোধন অতীব কঠিন হইয়া পড়ে” 
(২৩ পৃঃ )। 

(২) “বিবাহের একটা নিট সময় থাকা আবশ্তক। পনর 
হইতে কুড়ি পর্য্যস্ত স্ত্রীলোকের, পঁচিশ হইতে পয়ত্রিশ পর্যন্ত পুরুষের 
বিবাহের উপযুক্ত সময়। এই বয়সে নরনরীর শরীর ও মন উন্নতাবস্থা 

প্রাপ্ত হয়। তাহাদের হজদয়ে যে প্রেমাকাজ্ষা প্রবল হয় তাহা 

পূর্ণ না হইলে শারীরিক ও মানসিক অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে” 

(৩১ পৃঃ)। 
এই ছুইটা স্থল একত্র করিয়া পাঠ করিলে, এক পক্ষে পনর হইতে 

কুড়ি এবং “অপর পক্ষে পচিশ হইতে পর়ত্রিশেরও কম বয়স নির্দিষ্ট 
হইবার আবশ্তকতা উপলব্ধ বা প্রতিপন্ন হয় কিনা, এ স্থলে সে বিচারে 
প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু এ বিষয়ে গ্রস্থকর্্রীর সহিত আমার মতের 
অনৈক্য থাকিন্দেও, আমি নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি যে 

তিনি এখনকার দিনে এরপ বিষয়েও যেরূপ বিস্ততা, বিচক্ষণতা, বীরতা, 

সংঘম ও সাবধানতার "পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনেক স্তলে যেমন বিরল 

তাহার পক্ষে তেমনি গৌরবের কথা। তাহার এই সমস্ত গুণ ছুই 
একটা স্থান ছাড়৷ তাহার সমস্ত গ্রন্থে দেখিতে পাই। “রিধবাবিবাহ, 
নামক অধ্যায় সেই বর্জিত স্থান মর্নেকরি। “বহুবিবাহ” নামক অধ্যায়টা 
বোধ হয় না লিখিলেও চলিত । বহুবিবাহ বহু পরিমাণে কমিযাছে ও 

কমিতেছে। 

্রচ্থের ভাষা সরল এবং আড়্বরশূন্ঠ অথচ গ্রাম্যতা দোষে ছুষ্ট নয়। 
ভাষার বেশ গান্তীধ্যও আছে। ইদানীং কাহারে] কাহারো লেখায় যে 
একটা! অতি-পকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে তাহার 
লেশমাত্র নাই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ দৌষশূন্তও নহে। ইহাতে যে দৌষ 
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আছে সহঙ্গেই তাহার সস্কার হইতে পারে। বিরাম চিহ্কের বাযবহারেও 

দোষ দেখিলাম । 

বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবানিবাহ, স্ীশিক্ষ|, ব্যক্তিপত স্বাধীনতা 
প্রন্থুতি যে সকল কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে আমাদের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষিতেরা মকলেইএখন আগ্রহ সহকারে তাহার আলোচনা 
করিয়! থাকেন। যেখানে ছুই চারিজন ইংরাজী*শিক্ষিত বাক্তি একত্র 

হয়েন সেইখানেই অন্য করেকটী কথার ন্যায় এই সকল কথার আগ্রহ- 

পূর্ণ আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে । পারিবারিক জীবন" 
অতি স্ুশিক্ষিতা, চিন্ত।ণীলা, এবং সুঙ্ষাৃষ্টি ও ভূয়োদর্শনসম্পন্না সন্তান্থ 

“মহিলার লিখিত উংকষ্ঠ সময়োপযোগী গ্রস্থ। ইংরাজীশিক্ষিত মাত্রকেই 

এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই উহা পাঠ করিতে বার বার অন্থরোধ 
করি। | 

কলিকাতা, | 
৫নং রথুনাথ চট্টোপাধ্যারনের স্টাট, 
২৮এ আধাঢ়, সন ১৩১০সাল। ) 

শ্রীচন্্রনাথ বন্থ। 
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পারিবারিক জীবন 

সৃষ্টি। 
জগতের সৃষ্টিকর্তা পরম কারুনিক পরমেশ্বর মনুষ্য-জাতিকে 

সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়া! স্থজন করিয়ীছেন। এই পৃথিবীতে 
মনুস্জাতির সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না।' 
মনুস্ের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি এবং বুকার্যা নৈপুণ্য 
অন্য কোন জীবে দৃষ্ট হয় না। মনুষ্তের বিবেচনাশক্তি ও 
কর্তব্যজ্ঞান অদ্বিতীয়, বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জনের ক্ষমতা অতুল- 

নীয়। পশুপক্ষীর্দিগের একপ্রকার জ্ঞান আছে ত।হাকে 

সাধারণ ভ্ভান বলে তাহার! সেই জ্ঞানদ্বারা কেবল আপনাপন 
প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, কিন্তু আপনাদের অবস্থার কিছু- 

মাত্র উন্নতি সাধন করিতে পার্টর না। এজন্য তাহাদের অব- 
স্থার ক্রমোন্নতি সাধন না হইয়া বংশানুক্রমে একই রকম 

চলিতে থাকে ।, বানর প্রভৃতি কেন কোন জীব সময় 

সময় বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে বটে কিন্তু তদ্দারা 
তাহারা কোন প্রকারেই মনুস্ের সমকন্স' বলিয়া প্রতীত হয় 

না। মনু্যজাতি বুদ্ধিবলে যেমন আঁপনাপন অবস্থার পরি- 
বর্তন ও "জগতের উন্নতি সাধন করিতে পারে অন্য কোন জীব 
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সেরূপ পারে না। ন্থৃতীক্ষ বুদ্ধিবলে মনুষ্যজাতি অন্যান্য 
সকল জাতির. উপর আধিপত্য স্থাপনপূর্ববক তাহাদিগের দ্বারা 

আপনাদের অনেক প্রয়োজন.ও অভীষ্ট সাধন করিয়া লয়। 

সিংহব্যাত্র, ভন্লুক প্রভৃতি ছার্দান্ত হিং জন্তরগণ, যাহার! 

স্থবিধা পাইলেই নররক্ত পাঁন করিতে ক্রটি করে না, তাহাঁ- 
রাও মনুষ্যেখ ক্ষমতাতে পরাভূত হয় ও পোষ মানিয়া প্রয়ো- 
জনানুসারে মনুষ্তের ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া কার্য করিয়া থাকে। 

সার্কাস প্রভৃতিতে অনেকেই হয়ত সিংহ ও ব্যাগের সহিত 

'মনুষ্যের খেলা দেখিয়া চম্কৃত হুইয়! থাকিবেন। অশ, হস্তী, 

গো, মেষ, মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণ যে আমাদের নিত্য 
নৈমিত্তিক অশেষবিধ প্রয়োজন সাধন করিতেছে তাহা কাহা- 
রও অবিদিত নাই। গাভীর ন্যায় পশু না থাকিলে আমাদের 

প্রাণধারণ করা কঠিন হুইত, কেবল মাতৃছুগ্ধে সকল সময় 
জীবের প্রাণ বাঁচে না, মাতার অভাবে গাভীর ছুগ্ধই শিশুর 

জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হয়। যাহাতে একের অভাবে 

অন্তত্বারা জীবের প্রাণরক্ষা হইতে*্পারে ঈশ্বর স্থষ্ঠির পূর্বেই 
তাহার স্থৃশৃঙ্খলা ও স্ুুবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। 

স্থবিশাল বৃক্ষশ্রেণী,হইতে ক্ষুত্র তৃণগুল্মটী, এমন কি নদী- 
সৈকতের তুচ্ছ বালুকণাঁটা পর্য্য্ত, কোন না কোনও প্রকারে 

মনুষ্যের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। একমাত্র বুদ্ধিবলে মনুষ্য- 

জাতি অন্যান্য জাতির উপর প্রীধান্ত বিস্তার করিয়া আছে, 

অতএব মনুস্যজাতির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে প্রমাণকরা বিশেষ আয়াস- 
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সাধ্য নহে। দয়াময় পরমেশ্বর এ সংসারকে সখ সামগ্রীতে 
পরিপূর্ণ করিয়া প্রভূত ক্ষমতা প্রদানপূর্ববক মনুষ্যকে এ জগতে 

প্রেরণ করিয়াছেন। চাহিবঠর' পুর্বে যাবতীয় প্রয়োজনীয় 

বস্তু সকল যোগাইতেছেন। তাহার দয়া অসীম, ক্ষমতা 

অদ্বিতীয়, প্রেম ,অতুলনীয়। 'এ সকল স্থিরচিত্তে ভাবিলে 
কাহার মন কৃতজ্ঞতাভরে পুর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে ! 

১ 

স্ত্রী ও'পুরুষজাতির পার্থক্য । 
প্রাণী মাত্রই স্তর ও পুরুষ এই ছুই শ্রেণীতেবিভস্ত। 

মনুষ্য হইতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সকল জীবের মধ্যেই এই পার্থক্য 
লক্ষণ দৃট হয়। তরু লতা গুলসপ্রভৃতির মধোও এই পার্থক্য 
লক্ষণ উদ্ভিদ বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা 

শারীরিক গঠন, মানসিক ভাব এবং প্রকৃতিগত আচার ব্যবহা- 

রের বিভিন্নতা দারা স্ত্রী ওণপুরুষ এই দুই জাতির সবিশেষ 
পার্থকা প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। পরস্পরের শারীরিক ও 
মানসিক পার্থক্য,এত অধিক যে কোন্ট্টা স্ত্রী ও কোন্টা পুরুষ 

তাহা দর্শন মাত্রই উপলব্ধি হইয়া থাকে । এজন্য কোন যুক্তি 
ও তর্কের প্রয়োজন হয় না। পুরুষজাতি* সাধারণতঃ দীর্ঘ ও 

সবল কায়, কার্ধ্যদক্ষ, পরিশ্রমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুরুষের 
চিন্তাশক্তি, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি কতকগুলি গুণ ও বিশেষ 
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প্রবল। শরীর যেমন "সবল তেমন শক্ত এজন্য পুরুষ জাতি 
কঠিন পরিশ্রমের কার্য সকল অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে, 
স্ত্রী জাতি তেমন পাঁরে না। "পুরুষ জাতির শারীরিক বল ও 
মানসিক দৃঢ়তা অত্যন্ত অধিক, এজন্য কষ্টবিপদে অটলভাঁবে 
কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। 

ঘরে কিবা বাহিরে, যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্বা রঙ্গভূমিতে, স্থলপথে 
কিম্বা সমুদ্রষাত্রায় সর্ধবত্রই পুরুষ জাতির উৎসাহ, অধ্যবসায় 
ও কার্যক্ষমতার ভুরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষা- 

স্তরে স্ত্রী প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্ত্রী জাতির শরীর 

যেমন নরম মনও তেমন কোমল। শারীরক বলের ন্যুনতা 

প্রযুক্ত তাহারা কঠিন পরিশ্রমে অসমর্থ ও সামান্য বিপদে 

অধৈর্ধ্য। সাহস চিন্তাশক্তি ও কাধ্যক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। 
এই কারণে জ্ত্ীঞাতি সর্বদাই পুরুষজাত্রির সহায়তা লাভের 
প্রয়াসী। এই কারণেই ভ্ত্রীজাতি পুরুষের উপর নির্ভর না 
করিয় থাকিতে পারে না। লতা যেমন বৃক্ষদেহকে পরিবেষ্টন 

ও অবলম্বন করিয়া বন্ধিত হয়, স্ত্রী প্রকৃতিও তদনুরূপ পুরুষ 

প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

কখিত আছে স্ত্রীজীতি শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি ও বার্ধক্যে 
পুব্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, ইহা নিতান্ত অসত্য বলিয়া 

মনে হয় না। যেহেতু নির্ভরের ভাব স্ত্রীপ্রকৃতিতে অধিক 

প্রবল দেখ! যায়। অপরপক্ষে দেখিলে স্ত্রীজাতির কতকগুলি 
মানসিক গুণ ও ক্ষমতা পুরুষাপেক্ষা সতেজ। লজ্জাশীলতা, 
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কোমলতা, সহিষ্ণুতা, নভ্রত। ও বাৎসল্) প্রভৃতি সদ্গুণ রাশি 
স্্রীটরিত্রের ভূষণ স্বরূপ। এ সকল গুণদ্বারা নিতান্ত রূপহীনা 

রমনী সৌন্দর্য্য লাভ করে & "স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক 
সৌন্দধ্য ও মানসিক গুণ সম্বন্ধে কোন নি্দিষটনিয়ম দেখা 
যায় না। রূপবান পুরুষও গুণহীন হয়, গুণবান পুরুষ ও 
রূপহীন হইয়া থাকে, স্ত্রীজাতির পক্ষেও অবিকল সেই নিয়ম। 

একাধারে রূপ ও গুণের সম্মিলন এ সংসারে বড় ছুল্লভ। স্ত্রী 

ও পুরুষের মধ্যে গুণও সৌন্দর্য্য বিষয়ে কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট 
তাহার বিচার অসস্তভব। মনুষ্তের রুচি অনুসারে সৌন্দর্য্যের 
তারতম্য হইয়া থাঁকে। এজন্য একের চক্ষে যাহা স্থন্দর 
বলিয়া প্রতীত হয় অপ্ররের চক্ষে তাহা হয় না। অতএব 

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ভাল মন্দের বিচার করা সহজ নহে। রূপ- 

হীন বলিয়া! কাহান্চকও "ঘ্বণা করা উচিত নহে। কারণ এ 
বিষয়ে কোন পরিবর্তন করা মনুষ্যের সাধ্যায়স্ত নহে। 

একমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ইহার 

রীদ্ধি সাধন হইতে পারে ৮ নতুবা কুরূপকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া 
স্বন্দর করা যায় না। বাহিরের আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি গত 

দৌষ গুণের বিচার করাও উচিত নহে ।, এ বিষয়ে মত বৈল- 
ক্ষণ্য সর্ববদাই ঘটিয়া. থাকে। 

শারীরিক সৌন্দর্য্য মনুষ্যের একটা ন্মাকাঙ্্ষার বস্ত। 
যখন একটা সুন্দর ফুল কিন্থা সুন্দর জিনিষ দর্শন মাত্র মনু- 
যষ্যের মনকে আকর্ষণ করে, তখন মনুষ্যের রূপে মনুষ্য মোহিত 
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হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। শারীরিক সৌন্দর্য্য 
মালুষের মন যত সহজে মুগ্ধ হয় মানসিক গুণ দেখিয়া তত 

সহজে আকৃষ্ট হয় না। একজন অপরিচিত লোকের সুন্দর 
মুখখানি দেখিয়া লোক হঠাশ মোহিত হয়, কিন্তু অশেষ গুণ 
সম্পন্ন একটা পবিত্র সাধু জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইতে 
লোকের অনেক সময় লাগে। কথায় বলে সুন্দর মুখের 
সর্বত্রই জয়। কেবল বাহা সৌন্দর্য্যের প্রতি আরুষ্ট হইয়া 
মানসিক গুণ সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া মনুষ্যের কর্তব্য নহে। 

মানসিক গুণ শারীরিক সৌন্দরয্যাপেক্ষা অধিক মূল্যবান। 
কেবল বাহা সৌন্দর্যোর উত্তকর্ষতা সাধনার্থে মন প্রাণ ঢালিয়া 

দেওয়া নীচ অন্তঃকরণের লক্ষণ । কেবলি মাত্র বাহা সৌন্দ- 

ধ্যের প্রতি মোহিত হইলে মন্ুষোর মনুষ্যত্ব থাকে না। 

প্রকৃত পক্ষে ইহাই মনের বিকৃতাবস্থা৷ "ও মনুষ্য জীবনের 

অবনতির চিহু। শারীরিক সৌন্দর্য অস্থায়ী, বয়সের সঙ্গে 

সঙ্গে ইহার উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। আত্ম অবিনশ্বর, 

অনন্ত কাল আত্মার উন্নতি সাধন হইতে পারে। 

কোন কোন লোক শারীরিক সৌন্দর্যের উৎকর্ষতা 
বিধানে এত ব্যস্ত যে মানসিক গুণের প্রতি তাহাদের কিছু 
মাত্র দৃষ্টি নাই; নিরন্তর বেশ বিন্যাসে রত থাকিয়া অমূলা 
সময়কে বিফলে নষ্ট করে। কি প্রকারে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে 

সে জন্য নানা বর্ণে অঙ্গ রাগ করে, এবং সর্বদা বহুমূল্য 

বন্ত্রালঙ্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া শয়নে স্বপনে কেবল মাত্র 
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সেই সকল ধ্যান করে। এ সকলের বিন্দুমাত্র অভাব হইলে 
অত্যন্ত বিমর্ষ হয়। বাহ বিষয়ে যাহারা এত আসক্ত, মানসিক 

উন্নতি সম্বন্ধে প্রায়ই তাহাদিগদ্রক'উদাসীন দেখা যায়। ইস্থা 

অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা তাহার কোন সন্দেহ নাই। গুণ- 

বিহীন সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নহে, আত্মাতে সদ্গুণ লাভ করিতে 
পারিলেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়। যাহারা শারীরিক 

সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরের বিশেষ দান প্রাপ্ত 
হইয়াছে হৃদয়ে এই কৃপা অনুভব করিয়া তাহাদের মানসিক 

উন্নতি সাধনে আরও অধিক যত্ববান হওয়া উচিত। যাহারা ' 
তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহারা সেজন্য মন্্ীহত না হইয়া 

আত্মার উন্নতি সাধনদ্বারা ইহকাল ও পরকালের যথার্থ সৌন্দর্য 
রাশি স্ঞচয় কাঁরয়া কৃতার্থ হউন। কোন কোনলোক স্বভা- 
বতঃই সদ্গুণযুক্ত, তাহার্দের চরিত্র শোধনার্ঘে বিশেষ যত্তের 
প্রয়োজন হয় না। তথাপি কুঅভ্যাস ও প্রলোভন হইতে 
মুক্ত থাকার জন্য সর্বদাই সাবধান হইতে হয়। কথায় বলে 
“প্রলোভনে মুনির মনও টলেন। ধর্্মভয় ও দৃঢ়তা না থাকিলে 

সর্ববদাই পতনের ভয়। মানসিক উন্নতি সাধন বিশেষ যত 

সাপেক্ষ, যত্ব ভিন্ন চরিত্র শোধন হয়,না এ বিষয়ে অবহেলা! 

করিলে কুপ্রবৃত্তি সকল প্রশুয় পাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হয়, এজন্য সৎসংসর্গের বিশেষ প্রয়োজন"। কুসংসর্গ দ্বারা 

নান প্রকার দোষ ঘটে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। স- 

ংসর্গে অনেক অসচ্চরিত্র লোকও পরিবপ্তিত হইয়া সাধুনামের 
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উপযুক্ত হইয়াছেন। নিজে নিজে চেষ্টা করিয়াও অনেক 
কুপ্রবৃত্তি দমন ও কুঅভ্যাস দূর করা যায়।, কিন্তু চরিত্র 

শোধন করিতে বিশেষ ধৈর্য্যের প্রয়োজন। একাস্তিক দৃঢ়তা 
ও বত্ব ভিন্ন চরিত্র শোধন হয় না, যাহার চরিত্রে ধৈর্যের 

অভাব তাহার এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ 
আছে। বিবেক ও ইচ্ছা সর্বদা এক্যভাবে কার্ধ্য করে না। 
ইচ্ছা বিবেকের আদেশ পালনে প্রস্তত না হইলে বলপুর্ববক 

কমাইতে গেলে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। 
"স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বস্ত্রাল্কীরের অধিক আড়ম্বরকেই 
বিলাসিতা বলে। সভ্য সমাজে চলা ফিরা করিতে গেলে 

কিয়পরিমাণে বন্ত্রালঙ্কার যে আবশ্মকীয় তাহা! বোধ 'হয় 

সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু, অবস্থার ' অনুপযুক্ত ও 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে।* অহোরাত্র কেবল 
বেশভৃষা লইয়া ব্যস্ত থাকা দোষের কারণ। 

শারীরিক উন্নতি সাধন স্থাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায় অতএব 

সে বিষয়ে একবারে উদাসীন হয়া উচিত নহে। শীত গ্রীদ্ম 
বুঝিয়া বস্ত্র ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন তদভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট 
হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিলাদিত৷ এক নহে। . স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 
পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান অত্যস্ত আবশ্যক, মলিন গাত্র ও ছুর্গন্ধ- 

যুক্ত বস্ত্র নয়ন মনের অগ্রীতিকর ও শরীরের অনিষ্টকারী। 
ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে ধন সম্পদ দিয়াছেন তিনি জাবশ্যক 
মত তাহ! ব্যবহার করিবেন, এবং. অবশিষ$ অর্থ সৎকার্ষ্যে 
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ব্যয় করিয়া অর্থের সফলতা সম্পাদন করিবেন। অনাবশ্টাক 
ভোগ বিলাসে অর্থ ব্যয় করিলে ঈশ্বরের অপ্রিয় ,কার্য্য সাধন 
করা হয়। * মনুষ্য জীবনে বিলধসিতার ভাব যত আসিবে ততই 
অধঃপতন হইবে । এই বিলাসিতা হইতে অহঙ্কার ও আত্মস্ত- 

রিতা ক্রমে বদ্ধিতি হয়। যে" বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা শরীরের এত 
সৌন্দধ্য ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়, সেই বস্ত্াঙ্কার যাহাতে 
আত্মাকে নরক তুল্য করিয়া না তোলে ইহাই সাবধান পুর্ধবক 

সাধন করিতে হইবে । মনুষ্যের শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি 

নিকট অতএব সমভাবে উভয়ের উন্নতি সাধন আবশ্যক ।" 

সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রা ও পুরুষের পরিচ্ছদ 

সম্বন্ধে বিভিন্নতা দৃষ্ট*হয়, পরস্পরের প্রকৃতিগত বিভিন্নভাবই 
এই পার্থক্যের মূল কারন। পরস্পরের আহারবিহার, বস্তা- 
লঙ্কার সকল প্রকার রুচিই বিভিন্ন । অতি শৈশবকালেই দেখা 

যায় বালকের! লাটুখেলা, বন্দুকদাগা, গাছে চড়া, কুস্তি করা, 

বলমারা ও দৌড়াদৌড়ি ভালবাসে । কিন্ত বালিকাগণ তাহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। বালিকাগর্ণ সাধারণতঃ শাস্ত ও ধীর প্রকৃতি, 
তাহারা পুতৃলখেলা। চিত্র করা, শিলাই করা, গৃহ কণ্ম ও রন্ধ- 
নাদি কাধ্যে অধ্নিক পটু । এই বিভিন্ন প্রকৃতি পরস্পরের 
কার্য্যেরবিশেষ সহায়। পুরুষদিগের শরীর এ প্রকার খেল 
দ্বারা বাল্যকাল হইতেই দৃঢ় হয় স্থতরাং তাহারা বয়োবৃদ্ধি সহ- 
কারে কঠিন হইতে কঠিনতর কাধ্য সকল অনায়াসে সম্পন্ন 
করিতে পারে। পক্ষান্তরে স্রীলোকের দেহ মন পুরুষা- 

খ 
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পেক্ষা অনেক কোমল এ কারণে ক্্রীজাতি কঠিনকার্যা সম্পা- 
দনে কোন প্রকারে পুরুষজাতির সমকক্ষ হইতে পারে না। 

আবার গৃহকর্মম, সন্তান পালন, প্রভৃতি কার্ধ্য সকল ভ্ত্রীলোকেরা 
যেমন নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে পুরুষেরা তেমন 

পারে না। এজন্য পরস্পরের ক্ষমতানুসারে কার্ধোর বিভাগ 

হইয়াছে, "পুরুষের কার্ধ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে যেমন কঠিন 
স্নীলোকের কার্ধ্য পুরুষের পক্ষেও নিতান্ত সহজ নহে। পুরুষের! 

স্লীলোকের কার্ধোর অনুসরণ করিলে সমাজে হাস্যাস্পদ হয়। 

'স্বীলোকের পক্ষেও পুরুষদিগের অনুকরণ নিতান্ত নিন্দনীয়। 

অতএব পুরুষ যেমন স্ত্রী. প্রকৃতি গ্রহণে অনিচ্ছুক 

স্ীলোকেরও পুরুষ প্রকৃতির অনুকরণ করিতে যাওয়া তেমন 

প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও লজ্জাজনক । এ সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ যে 
ষে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংশোধন 

অনাবশ্যক, আপনাপন স্বভাবের উন্নতি সাধনার্থে যত্ব করাই 

যথার্থ কর্তৃবা কণ্্ন। নী পুরুষের মধো ঈশ্বরদত্ত যে পার্থক্য 

রহিয়াছে তাহা বজায় থাকা আবশ্যক। পৃথিবী পরিবর্তনশীল 

সকল বিষয়েরই নিরন্তর পরিবর্তন লক্ষিত হয়, মনুষ্যের রুচি 

সম্বন্ধেও তাহাই'। এজন্য সময়ের পরিবর্তপ্ের সঙ্গে সঙ্গে সদ্- 

গুণ ও সদ্যবহারগুলির পরিবর্তন না ঘটে, সে বিষয়ে সাবধান 

হওয়া উচিত। 

যাহা নৃতন তাহাই ভাল, যাহা পুরাতন তাহাই মন্দ ইহা 

নিতান্ত ভ্রমাত্মক মত সন্দেহ নাই! স্ত্রীও পুরুষ উভয়জাতি 
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আপনাপন প্রকৃতিগত সদ্গুণ সকল রক্ষা করিয়া চলিতে পারি- 

লেই সকল প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা । এই পার্থক্যের মূলে 

পরমেশ্বরের' মহছুদ্েশ্ট নিহিত? রহিয়াছে, অতএব ইহা তুচ্ছ 

করিবার বিষয় নহে। এই ছুই প্রকৃতি সামগ্তস্ত সময় সময় 

আবশ্যক হয়। স্ত্রীও পুরুষের আরুতি যেমন ভিন্ন তেমন তাহা- 
দিগের চরিত্রগত গুণগুলিও ভিন্ন তাই উভয় প্ররুতির সদ্গুণ- 

গুলি পরস্পরের গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। বিবাহ ছারা স্ত্রী 

ও পুরুষের পরস্পরের চরিত্রের বিনিময় হয়, তাহাই পরস্পর 

চরিত্রের সমানত্ব রুক্ষা করে। এই সমানত্ব না থাকিলে 
পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ ঘটে, নরনারী পরস্পরের দোষ 

সকল পরিত্যাগ করিয়াঞ্গুণ সকল গ্রহণ করিতে পারিলেই 
যথার্থ স্থুখের অধিকারী হইতে পারে । 

বিবাহ। 
স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম পদ্ধন্তি' অনুসারে , পতি ও পত্ধীভাবে 

একত্র মিলনের নাম বিবাহ। এই বিবাহ হিন্দু, থুষ্টান, 
ব্রাহ্ম, মুসলমান, প্রভৃতি প্রত্যেক জাতিরই আপনাপন রীতি 

অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকল দেশে সমুদয় সভ্য- 

জাতির মধ্যেই বিবাহ প্রচলিত আছে। 'ন্ত্রী ও "পুরুষের 
পরস্পরের প্রতি অনুরাগই বিবাহ বন্ধনের মুল, বিবাহ দ্বারা 

তাহার দৃঢ়তা! সম্পাদিত হয়.। নরনারীর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বাস 
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করিবার নিমিত্তই বিবাহ প্রথা প্রচলিত। বিবাহ ছুইটা স্বতন্ত্র 
হৃদয়কে একার করে, অনুরাগ ও সন্ভাব দ্বারা উভয় জীবনকে 

মধুময় করে। বিবাহ এক আত্মাকে অপরের সখের" জন্য 

স্বার্থ বিস্মৃত হইতে শিক্ষা দেয়। শাস্ত্রে কথিত আছে বিবাহের 

পূর্বে স্ত্রী ও পুরুষ অদ্ধাঙ্গ থাকে, বিবাহ দ্বারা পরস্পর পুর্ণী- 
ঈগতা প্রাপ্ত হয়। বিবাহ সম্বন্ধ কেবল শারীরিক নহে। ইহা 

আধ্যাত্মিক সন্বন্ধও বটে, অতএব শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে 

এ সম্বন্ধ শেষ হয় না, ম্বতার পর আত্মায় আতআ্মায় মিলিত হইয়া 

অনন্তকাল থাকে । মৃত্যু দ্বারা ষে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা সাম- 

য়িক মাত্র, নরনারী কিছু কাল সেবিচ্ছেদ সহা করিতে পারিলে 

আত্মার পুনন্মিলন দ্বারা নিশ্চয় সুখী হইতে পারে। বিবাহ 
সম্বন্ধ অতিশয় গুরুতর, ইহা দ্বার! মনুষ্য জীবনে একটা, বিশেষ 

পরিবর্তন আনয়ন করে। স্ত্রী ও পুরুষ কৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। 
এই ছুই বিভিন্ন প্রকৃতির একত্র মিলনে একটা নৃতন জীবন 

গঠিত হয়। স্ত্রী প্রকৃতির কোমলতা দ্বারা পুরুষ প্ররুতিয় 
কাঠিন্য দূর হয়, পুরুষ প্ররূতির সাহস দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণ দ্বারা 

স্্রী চরিত্রের ভীরুতা দূরে যায়। এই প্রকারে একের সাহায্যে. 
অন্যের জীবন উতকর্ষতা ও সর্ববাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করে। 
সংসারে যে সমস্ত কর্তব্য কাধ্য বিদামান আছে, তাহা কেবল 

একা স্ত্রীজাতি কিন্বা পুরুষজাতি দ্বারা সম্পন্ন হয় না। এজন্য 

এই বিভিন্ন জাতির পরস্পর মিলনের বিশেষ প্রয়োজন। এই 

মিলনেচ্ছ স্বাভাবিক, ইহা কেবল যে মনুষ্য হদয়েই বদ্ধমূল 
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য়া্ে। এই .মিলনেচ্ছা যদি প্রতোকের হৃদয়ে. না থাকিত, 
জগতে অনেঁক বিশৃঙ্খলা ঘটিত % সে জন্য এই ইচ্ছা ঈশ্বরের 
মহছদ্দশ্টের মূলে বিশেষ ভাবে নিহিত রহিয়াছে । এই মিলন 

দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ সংসারে সকল প্রকার কর্তব) সাধনে 
পরস্পরের সহায় হয়। * 

স্বামী স্ত্রীর প্রেমের বিকাশই, প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের 

বিকাশ, ইহাই জগতে প্রেম শিক্ষা দিবার প্রথম সোপান। 

বিবাহ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ হইয়া কেবল গৃহস্থালী করিলেই বিবাহের 

সমুদয় উদ্দেশ সম্পন্ন হয় না অনেক সগুশিক্ষা, সদাচরণ ও 

সদ্গুণ দ্বারা চরিত্রকেঞ্মপ্ডিত করিতে হয়। কি গৃহে কি জন- 
সমাজে. সর্বত্রই সন্ভাব ও সম্ৃষটান্ত বিস্তার করিতে হয়। 
পরস্পরের প্রেমের নধ্যে 'ধাহাতে পবিপ্রতা রক্ষা হয়, ধন্মভাৰ 

অন্তরে বিরাজ করে সে বিষয়ে বিশেষ যত আবখ্যক। শারী- 

রিক ভাবে যে ভালবাসা হয় তাহা নিতান্ত অস্থায়ী, বয়সের 

সঙ্গে সঙ্গে যখন শারীরিক লৌন্দর্যোর মোহ বিনষ্ট হয় তখন 
শারীরিক ভালবাসাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তহিত হয়। শারীরিক 

স্থখ সাধনই যে (প্রমিকের লক্ষ্য, অস্টার আমোদ প্রমোদই 

ষে প্রেমিকের উদ্দেশ্টা, বাহা সৌন্দর্ধা স্পৃহাই যাহার হৃদয়ে 
বলবতী সে প্রেমের উচ্চ আদর্শ হইতে বঞ্চিত, তাহার প্রেম 

অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর। ইহা! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধংস ও 

সত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই লয়প্রাপ্ত হয়। এ প্রকার 
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মিলন সংসারে স্থখের পরিবর্তে কেবল ছুঃখ আনয়ন করে। 

আধ্যাত্মিক প্রেমই ষথার্থ প্রেম.সে প্রেমের ধ্বংস নাই সে 
(প্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়+ নরনারীর পবিভ্রাত্মা অনস্ত 

কাল সেই প্রেম ভোগ করে। যথার্থ নিংস্বার্থ দাম্পত্য প্রেম 
অনস্তকাল প্রেমিক দম্পতি-হৃদয়ে বাস করে, ধন গর্বব কিন্বা 
ধনাকাঙজ্ষা, বিলাসিতা কিন্বা স্ৃখস্পৃহা দ্বারা ইহার বিনাশ 
সাধন হয় না। এই প্রেম মাখম হইতেও নরম, পাষাণ হইতেও 

শক্ত এবং কিছুতেই ইহার ধবংস হয় না। এই প্রেম নিত্য 

নবভাবে দম্পতি হৃদয়কে প্লাবিত করে।, বিবাহ হইলেই 

দাম্পত্য প্রেম লাভ হইবে তাহার ক্লোন নিশ্চয়তা নাই। যে 

সকল নরনারী কেবল সামাজিক নিয়মে*পতি ও পত্ী ভাবে 

একত্র বাস করে, তাহার! ষথার্থ দাম্পতা সুখ ভোগে সমর্থ হয় 

না। অনেকের মুখে শুনা যায় বৃদ্ধাবস্থায়”সাবার ভালবাসা 

কিসের, ইহ! নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। যৌব- 

নের সঙ্গে সঙ্গে ষে ভালবাসা চলিয়া যায় সে ভালবাস! 

ভালবাসাই নহে, তাহা কেবল হীন্ত্ুয়াসক্তি ও সখ প্রিয়তা। 
সে যোগ দম্পতির অধ্যাত্সম যোগ নহে, আত্মায় আত্মায় 

যণার্থ যোগ সাধন ন্/ হইলে দাম্পত্য প্রেমের পুর্ণাবস্থা হয় 
ন।। বাহ চাকচিকা দ্বারা ষে প্রেমিকের চক্ষু আকুষ্$ হয় 

তদভাবে তাহার স্থায়িত্ব রক্ষা হওয়া কঠিন। প্রকৃত প্রেম দিন 

দিন বদ্দিত হয়, যৌবনাবস্থাই হউক আর বৃদ্ধাবস্থাই হউক 

কোন অবস্থায়ই ইহার হাস হয় না। বরং বহুকাল একত্র 
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বাস হেতু অনুরাগ ক্রমে গভীর হইয়া থাকে। বিবাহ এক 

বারের অধিক্ হয় না, যদি হয় তাহাতে যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা 

হয় না, এজন্য একটিকে প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে । 
দম্পতির প্রেম বন্ধন দৃঢ় হওয়া উচিত ৮ স্ত্রী ও পুরুষ একজনের 
প্রতি প্রীতি স্থাপন্ করিতে না পারিলে প্ররুত সখ ও শাস্তির 

সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রী বর্তমানে অন্য স্ক্রী গ্রহণ কিন্যা স্বামী 

বর্তমানে অন্য পুরুষেতে অনুরক্ত হওয়া নিতান্ত বিগহিত 

কম । বিবাহিত ক্্রী ও পুরুষের অন্য স্ত্রী কিন্বা পুরুষের 
প্রতি আসক্তি যে কেবল দোষজনক তাহা নহে, ইহা! প্রতি- 

হিংসাবৃত্তির উদ্দীপক । ইহা দ্বারা প্রতিহিংসাবৃত্তি এত প্রবল 

হয় যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া স্্ী স্বামীর মৃত্যু সাধন করে, 
স্বামী স্্রীত্যা করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করে, অথবা স্বামীর 

প্রিয় পাত্রীর বিনাশ' সাধনে স্ত্রী চেষ্টা করে, স্ত্রীর প্রিয় পাত্রের 
প্রাণ বিনাশে স্বামী তৎপর হয়, ইহ! দ্বারা উভয় পক্ষেরই 

বিনাশ সাধন হইয়া থাকে বলা বাহুল্য । এ প্রকার প্রতি- 

হিংসাবৃত্তি প্রায় সকল স্ত্রী*পুরুষের মনেই জাগরূক থাকে। 

নিতান্ত ঘ্বণাহীন ব্যক্তিরাই কেবল ইহা সহা করিতে সমর্থ হয়। 
বর্তমান সময়ে লোকনিন্দাভয়ে অনেকেই বাহিরে সহিষ্ুতার 
চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের 
অবস্থা অতীব শোচনীয়। এ সকল কুদৃষ্টাস্ত বর্তমান সমাজে 
বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে আরো 

কত যে অনিষ্ট সংঘটন হইবে তাহা ভূ'বিলে হ্ৃত্কম্প উপস্থিত 
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হয়। এ সকল কুদৃষটান্ত দ্বারা সমাজের যে কত অনিষ্ট সাধন 
হইতেছে, তাহ কাহারে অবিদিত নাই । কিন্তু সাহস করিয়া 

কেহই ইহার বিরুদ্ধে ঈাড়াইতে এ পর্যাস্ত সমর্থ হয় নাই ইহা 

অতি আশ্চধ্য ও দুঃখের ন্ষিয়। এ সকল বাক্তি অন্যায় 
উৎসাহ দানে বর্তমান সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সম্পাদন করি- 
তেছে, অতঃপর আরও কত করিবে কে বলিতে পারে, অতএব 

ইহার নিবারণ নিতান্তই আবশ্ঠক হইয়। পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে 

সদাশয় ব্যক্তি মাত্রেরই চক্ষু উন্মীলিত হওয়া উচিত। 

বিবাহ সম্বন্ধ অতি স্তখকর বটে কিন্ত্বু ততসঙ্গে কতগুলি 

গুরুতর দায়িত্ব জড়িত রাহিয়াছে যাহা পালন করিবার শক্তি 

সকলের হয় না। যথার্থ কর্তবা ডনের অভাবে অনেক 

দম্পতি সংসারে অন্তখী হইয়া থাকে। কৃতবিষ্ যুবক যুবতী- 

দিগের উচিত যে তাহারা বিবাহের পুর্বের্ই ইহার গুরুত্ব ও 

দায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া তৎসন্বন্ধীয় কর্তব্য পালনের উপ- 

যুক্ত হইয়া এই গুরুভার মস্তকে ধারণ করেন। এখন 

অপরিণত বয়সে প্রায় বিবাহ হয় 'ন! সুতরাং যাহারা বিবাহের 

আবশ্মটকতা অনুভব করিতে পারে তাহারা ইহার গুরুত্ব ও 

দায়িত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে । , এই বিষয়ে ওঁদা- 
সানা দেখাইলে ভাবা জীবনের অমঙ্গল নিশ্চয়। 

মনুষ্য শৈশব ালে পিতামাতার হস্তে লালিত পালিত হয় 

কিন্তু যৌবনে পতি পত্বীর বন্ধু, পত্রী পতির বন্ধু হয়। উভয়ে 
উভয়ের যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে না পারিলে অনেক 



সহানুভূতির 'প্রয়োজন। মনুষ জীবনের, আর একটা গুঢ 

রহস্য এই যে মানুষ সকল সময় নিজের উপর নির্ভর করিয়া 

সন্তরষ্ট হয় না, এজন্য অনা, একজন সঙ্গী ও সহানুভূতি- 

কারীর প্রয়োজন হয়। সেজন্য স্বামীর পক্ষে স্ত্ৰী স্ত্রীর পক্ষে 

স্বামীই উপযুক্ত সহচর ও সহচরী এবং সর্বদা সকল বিষয়ে 

সহানুভূতিদানে সমর্থ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্বের স্ত্রী ও 

পুরুষ স্বাধুন থাকে, কিন্তু বিবাহের পর পরস্পরের অধীনত , 

স্বীকার না করিলে লে না। এই অধীনতাকে কেহ অপমান 

বা ক্টজনক মনে করে না। সকল বিষয়ে এঁক্যভাবে কাজ 

করিতে পারিলে. সংসারে কখন অশান্তি ঘটে না। এজন্য 

পরস্পরের অধীনতা স্বীকঠর বরং সখ ও মঙ্গলের কারণ হইয়া 

গাকে। ইহা দ্বারা দাম্পত্য প্রেমের বৃদ্ধি ভিন্ন ত্রাস হয় না। 

দম্পতির কলহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। সত্য বটে নিয়ত 

একত্র বাস এবং পরস্পরের মধ্যে অবস্থা ও বিষয় বিশ্টোষ সম্মন্ধে 

মতের পার্থকা হেতু কখন "কখন বিবাদ ঘটিয়া থাকে কিন্তু 
তাহা স্থায়ী নহে। সেই ক্রোধ ও অভিমান ক্ষণস্থায়ী, তাহা 

দ্বারা সময় সময় নিস্তেজ প্রীতির উত্তেজন৷ সাধন হইয়] থাকে । 

ক্রোধে মত্ততা কিন্া বুদ্ধির অপরিপরূতা৷ বশতঃ সমান্ত সামান্য 

পারিবারিক কলহের সময় লৌক ডাকিয়া সাক্ষী ও মধ্যস্থ 

নিষুক্ত করা নন্যায়। রোষপরবশ হইয়া পাড়াপ্রতিবাসীর 

নিকট পরস্পরের দোষ প্রকাশ করা অত্যন্ত অনুচিত, তদ্দারা 
গা ্ 
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লোকের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যখন ক্রোধ 

চলিয়া যায়, তখন অন্যের মুখে স্ত্রীর স্বামিনিন্দা ও স্বামীর 

স্ীনিন্দা শ্রবণ অসহা হইয়া উঠে, তখন নিজরুত অন্যায় ব্যব- 

হারের জন্য অনুতপ্ত হইলেও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। অতএব 

দম্পতিমাত্রেরই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। পরস্পরের 

দোষ গোপন ও সংশোধন করা উচিত। প্রাণান্তেও অপরের 

নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না। সময় সময় দম্পতি পরস্পরের 

অন্য।য় দেখিয়। শাসন না করিয়া থাকিতে পারে না তাহ 

অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও অন্যের দ্বারা. তাহার সংশোধন 

অসন্তব। এ অভিমান আপনা হইতেই দূর হয় সেজন্য বিশেষ 

আড়ম্বর বৃথা। প্রেমিক দম্পতির বিবাদ বিবাদই নহে, ইহা 

ক্ষণস্তায়া। যে গুহে পতি ও পত্বীতে প্রেম নাই সে গ্ুহে 

শান্তি কোথায়? ধনজন পরিপুর্ণ সংসার সকলই দুঃখপুর্ণ। 

যে গৃহে পতি পত্বী পরস্পরের প্রতি সর্ববদা সন্ত সেই গৃহই 
যথার্থ শান্তর আলয়। প্রেমহীন হইয়া পতি ও পত্বীভাবে 

একত্র বাস করা কেবলই কষ্টের” কারণ। একমাত্র প্রেমের 

জন্যই সাংসারিক সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা অল্লানবদনে সহা 

করিতে পার! ধায়। প্রেমহীন দম্পতিজীবন অতি নীরস ও 

শুষ্ধ। প্রেমিক দম্পতির পক্ষে পর্ণকুটির যেমন স্বখের স্থান 

অপ্রেমিকের পক্ষে বিচিত্র প্রাসাদও তেমন নহে। প্রেমের 

অভাবে বিবাহবন্গন শিথিল হুইয়া যায়, দম্পতি পরস্পরের 

দোষাম্বেষণে রত হইয়া সর্বদা কনক শ ও অপ্রিয়বাক্যে একে 
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অন্যের হৃদয় বিদীণ করিতে ক্রটা; করে রনা, কলহ লহ বিবাদ নিতান্ত 

অভান্ত হইয়া শরীর মনকে অসার করিয়া ফেলেন ইহাপেক্ষা 

শোচনীয় অবস্থা আর কি হতে পারে। থে বিবাহে পতি 

ও পত্বীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা হয় না. যে দম্পতি 

্ার্থান্ধ হইয়া কেবল আপনাপন স্ুখান্বেষণে রত থাকে ও 
নিরন্তর কলহ বিবাদে দিন কাটায় তাহাকে প্রকত বিবাহ 

বল! যাইতে পারে না। দম্পতি একে অন্যের জন্য ত্যাগ 

স্বীকার করিতে ন| পারিলে প্রকৃত আ্রীতি হয় না। পরস্পরকে 

প্রীতি করিতে না পারিলে যথার্থ সুখ হয় না। পরস্পরকে ' 

প্রীতি করিতে পারিলে গ্রিয়কাবা সাধনেচ্ছ৷ স্বাভাবিক হয় 

প্রিয়কাধ্য সাধনই গ্্নতির চিহ্ন, যেখানে প্রীতি সেখানেই 

শান্তি। দম্পতি জাবনের, সখ দুঃখ উভয়ের উপর সমভাবে 

নির্ভর করে। রোগ শোক ও ছুঃখ বিপদে পরস্পরের 

সহানুভূতি ভিন্ন জীবনের ভার আর কিছুতেই তেমন লঘু 

করিতে পারে না। পরিশ্রান্ত দেহে কিম্বা রোগশযায় 
পরস্পরের এক একটা মিষ্টবাক্য কত কষ্ট নিবারণ করে। 
এ প্রকার স্থৃখে স্থখী ছুঃখে ছুঃখী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। 

পতি পত্বীর মধো একটা আপন ভাব আছে তাহ! অন্য 

কাহারে! প্রতি প্রায় হয় না। এই উচ্চভাবের মণ প্রেমিক 

দম্পতি ভিন্ন অন্যের বুঝিবার ক্ষমতা হয় না। এই ভাবই 

পরস্পরের প্রতি নির্ভওরের ভাব আনয়ন করে । ইহ] দ্বারাই 

কেহ কাহাকে কোন কথা গোপন করিতে পারে না, পরস্পরের 
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পরামর্শ লইয়া কার্য করিতে ভালবাসে, ইহাকেই অভিন্নাত্মা 

বলা যায়। এ সংসারে স্বামী যেমন স্পীর সহায়, ও অবলম্ঘন 

স্ত্রীও সেইরূপ প্বামীর হিতৈষী বান্ধব । সাধবী পতিব্রতা স্ত্রী 

অপেক্ষ। পুরুষের হিতাকাঙক্ষী দ্বিতীয় নাই। স্ত্রীর পক্ষেও চির 

অনুরক্ত স্বামীলাত বহু পুণোর ফল। গুণবান পতি দ্বারা স্ত্রী 

যেমন সকল প্রকার সুখ অনুভব করে, গুণবতী স্ত্রী ঘবারাও 

স্বানীর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে । ধর্্মকার্ধ্যে রী 
সর্ববদ! স্বানীর অনুগামিনী হইয়া থাকে এজন্য স্ত্রীর এক নাম 

'সহধর্দিণী। পতির ধন্মে যার ধর্ম্ম, পতির ব্রত যার ব্রত, 

পতির স্থুখে যার স্রখ, পতির সেবায় যার সন্তোষ, পতির 

মঙ্গলের জগ্য যে অনায়াসে আত্মস্তখ বিসর্জন দিতে পারে, 

সেই যথার্থ সাধবী স্ত্রী, জগতে তাহার স্থখের তুলনা হয় না। 

যে পুরুষ এ প্রকার সাধবী সতী স্ত্রী লাভ করেন তিনিই ধন্য । 

বুদ্ধিমতী সচ্চারত্রা স্ত্রীর সাহাযো কত পুরুষ জনসমাজে গণ্য, 

মান্য ও ধন্য হইয়াছেন। উপযুক্ত ধন্পত্বীর সাহায্যে ও 

সহানুড়ূতিতে স্বিজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ জগতের অশেষ কল্যাণসাধনে 
সমর্থ হন। তদভাবে অনেক উন্নতিশীল সাধুপুরুষের সদভি- 

প্রায় সকল কাধ্যে পরিণত হইতে পারে না। এ প্রকার দৃষ্টাস্ত 
জগতে বিরল নহে । পতি ও পত্বীর আচার বাবহারে সর্বদাই 

পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তুচ্ছ তাচ্ছীল্য ভাব 

যাহাতে কিছুতে আসিতে না পারে সেজন্য যত্ব করা কর্তব্য । 
কোন কোন গৃহে দেখা যায় গৃহম্বামী যাবতীয় উচ্চ কাজের 
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ভার নিজের উপর রাখিয়া স্ত্রীকে দাসীর ন্যায় কেবল নীচ 

কাধ্যে নিযুক্ত. করেন, তদ্দারা স্ত্রীর মনোবৃত্তি, সকল ক্রমে 
নীচ হইয়। যায়, স্ত্রী স্বামীকে প্রভুর ন্যায় ভয় করে এবং 

আপনাকে তাহার আজ্ঞাকারিণী দাদী বলিয়া মনে করে, 

সেস্থলে উভয়ের মনের মিলন কি প্রকারে হইতে পারে! 

এমতাবস্থায় অভিন্নাত্মা হওয়া যায় না। স্তখে দুঃখে সম্পদে 

বিপদে স্ত্রী সর্ববদাই পতির সঙ্গিনী হইবে ইহা শাস্ত্রের কথ।, 

কাধ্যেতেও, এ সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে মঙ্গল 

ভিন্ন অমঙ্জলের স্ক্তাবনা নাই। বর্তমান সময়ে ইংরেজী 

দৃষ্টাত্তের অনুকরণ করিতে গিয়া কোন কোন গৃহে দেখা 
যায় স্বামীর প্রতি স্ত্রী এমন অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করে ও 

ংলগ্ন তুচ্ছ তাচ্ছীলাভাটু বাকা প্রয়োগ করে যাহা চক্ষু 

ও কণ্র নিতান্ত অজীতিকর । পতি ও পত্বীর মধ্যে সমানভাব 

রাখিতে যাইয়া অনেকে জ্ঞাত বা অজ্ভাতসারে পতিকে নিচ্গ 

আসন ও আপনাকে উচ্চ আসন দিয়া ফেলেন এইরূপ ভাব 

অকল্যাপকর। সাধারণতঃ পতি বয়সে জোষ্ঠ এজনা তাহার 
প্রতি একটুকু উচ্চঙ্লব থাকা উচিত, তাহা দ্বারা প্রণয়ের হ্রাস 
হওয়ার কোন সম্ভববনা দেখা যায় না। ,পতিকে সংসারে পথ- 

প্রদর্শক পরামর্শদানা বন্ধুই বলা উচিত। তাহার প্রতি ভূত্যের 

ন্যায় বাবহার নিতান্ত দ্বণাকর। এ সকল বিষয়ে প্রত্যেক 

স্ত্রীর সাবধান হওয়া কর্তবা। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অকপট প্রেম, 

প্রগাট ভক্তি, সরল বিশ্বাস ও অবিচলিত শ্রদ্ধার ভুরি ভূরি 
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দৃষ্টান্ত আমরা উপদেশ বাক্যে ও পুস্তকে পাইয়া! থাকি সে 

সকল আমরা, সতা বলিয়া বিশ্বাসও করিয়া. থাকি এবং 

প্রশংসাও করিয়া! থাকি কিন্তু কার্ধকালে তাহার অনুকরণ ন' 

করা অতিশয় লঙ্জার বিষয়। দশপ্রতি পুরুষদিগের মুখে 

স্নীলোকের বিরুদ্ধে এ কথার অনুযোগ ,প্রায়ই শুনা যায়, 
অতএব তাহার পরিহার নিতান্তই আবশ্যক । দম্পতি 

আপনাপন কর্তব্যকাধা একটুকু বিবেচনার সহিত সম্পাদন 
করিতে পারিলেই সংসারে কষ্ট ও অশান্তি থাকে না। 

উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন যথার্থ মনের মিলন হয় না, কিন্ত ভাল 
পাত্র বাছিয়া লওয়া অতি ছুক্ষর। পূর্বের ন্যায় এখন আর 

অল্প বয়সে পিতা মাতার নির্ববাচনে বিবা্ হয় না, যুবক যুবতী 

আপনাপন ইচ্ছানুসারে পতি ও পত্বী মনোনয়ন করিয়া থাকে। 

ইহা! এক পক্ষে স্থখকর বটে, পক্ষান্তরে ইহাতে যথেষ্ট অনিষ্টা- 
শঙ্কাও রহিয়াছে । প্রথম দর্শনে যুবক ও যুবতী বাহা সৌন্দ- 
ধ্যেই অধিকতর আকুষ্ট হইয়া থাকে, মানসিক দোষগুণ সম্ন্ধে 

প্রায় দৃষ্টিপাত করে না। অক্পৎ সময়ের দর্শনে পরস্পরের 

গুণগুলিই প্রকাশিত হয়, পরস্পরের মধ্যেক্ষে সমস্ত দোষ থাকে 

তাহা উভয়েই গোপন করিতে চেষ্টা করে অথবা সহজে 
জানা যায় না, এজনা যথার্থ নির্বাচন . সর্বদা হয় ন1। 

বিবাহের পর সৌন্দধ্য তৃষ্ণা কিছু দিন থাকে বটে কিন্ত 

তই পরস্পরের মধ্যে স্পৃহনীয় গুণের অভাব দৃষ্ট হয়, 
ততই সেই সৌন্দর্যোর উপর আর তেমন অনুরাগ থাকে না। 
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গুণহীন সৌন্দর্য্য সৌন্দর্্যই নহে তাহ! দ্বার মনুষা সম্পূর্ণ সুখী 
হইতে পারে না। রূপ ও গুণ্রে সামঞ্জস্য প্রায়শঃ বিরল । 
যদি কোথাও হয় তবে বিশেষ সৌঁভাগ্য বলিতে হুইবে। ষথার্থ 
গুণযুক্ত পতি ও পত্রী বাছিয়! লুওয়া যুবক যুবতীদিগের একার 

কাধ্য নহে, এজন প্রবীণ লোকের দ্বারা অনুসন্ধান আবশ্যক । 

শারীরিক সৌন্দর্ধ্য দ্বারা মানসিক গুণের পরিচয় সর্ববদা পাওয়া 

যায় না, এ সন্বদ্ধে অনেকেই প্রতারিত হইয়া থাকে, সে দৃষ্টা- 

স্তের অভ্ভীৰ নাই। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে দোষ গুণ 

অপরিপক্ক থাকে আ্বতএব তাহার সংশোধন অতি সহজ হয়, 

অধিক বয়সে বিবাহ হুইলে দোষ গুণও পরিপন্ধ হয় তখন 

তাহার সংশেধেন অভীব কঠিন হুইয়া পড়ে। মন যতাঁদন 

নরম থাকে যত্ব করিক্পে তাহার সংশোধন অনায়াসেই 

হইতে পারে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পরিবর্তন 

ছুঃসাধা হয়। ইহাও যুবক যুবতীদিগের একটী বিবেচ্য 
বিষয়। যে সকল জ্ীপুরুষের এ বিষয়ে তীক্ষদৃষ্টি লাই বিবা- 
হের পর প্রায়ই তাহাদিগঞফে অনুতপ্ত হইতে হয়। অনেক 

যুবক যুবতী উপযুক্ত স্বামী কিন্বা স্ত্রী লাভে বঞ্চিত হুইয়া কষ্টে 
জীবন যাপন করে। গৃহে বিবাদ ফলহ- নিতা নৈমিত্তিক 
ব্যাপার হইয়া গৃহের স্ুখ শাস্তি অচিরেই নষ্ট করে। নিতান্ত 
অসহিষ্ণু হইয়া কেহ কেহ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া জ্বালা 

যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, কেহ কেহ ছেদন 

করিয়াও থাকে । এজন্য কোন কোন সমাজে স্ত্রী ও হ্থামী 
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পরিত্যাগের নালিসের ক্রুটী হয় না। একার্যা দ্বারা কেবল 
যে পরস্পরের কষ্টভোগ হয় তাহা নহে জনসমাজে স্বণিত 
ও নিন্দনীয় হইয়া অবশিষ্ট জীবন মতিবাহিত করিতে হয়। 
বিবাহ স্থির করিবার পূর্বেব পিতা মাতা ও আজ্মীয় বন্ধু দ্বারা 
অনুসন্ধান লওয়া উচিত। উন্মত্ততা, কুষ্ঠরোগ, ক্ষয়কাশ 

প্রভৃতি গুন্কতর বাধি পুক্ষানুক্রমে মানব দেহে সংক্রামিত 

হয়। এসকল উত্কট রোগ যে সকল পরিবারে বিদ্যমান থাকে 

সে সকল পরিবারে বিবাহ করা অন্যায়। কোন (কোন যুবক 

যুবতীব চরিব্রগতদোষ অপরিবর্তনীয়, অনুসন্ধান দ্বারা তাহা 

অনায়সেই জান। যাইতে পারে । বিবাহ বিষয়ে রূপ অপেক্ষা 

গুণের পক্ষপাতী হইতে পারিলেই অধিক সুখের সম্ভাবনা 

কোন কোন সময় দেখা যায় যুবক যুবতী পিতামাতার অমতে 
বিবাহ স্থির করে, তদ্দারা পরিবারে ঘোরষ্র অশান্তি উপস্থিত 

হয়। যে পিতা মাতা জন্মাবধি অসীম যত্ব ও ন্েহে লালন 

পালন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত আশ! ভরসা পুত্র কন্যার উপর 

স্থাপন করেন তাহাদিগকে না বগ্রিয়া কহিয়া তাহাদের মনে 

আঘাত দিয়া বিবাহ করা অতান্ত অকৃতজ্ঞের কর্্ম। গুহে 

অশান্তি আনয়ন.করিয়া দম্পতিও সখী হয়'না তাহার ভুরি 

ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এজনা যুবক যুবতীদিগের যদি 
একটুকু ত্যাগ শ্বীকারও করিতে হয় তথাপি সমস্ত পরিবারের 
শান্তি রক্ষার জনা তাহা করা উচিত। যদি কোন শ্ার্থপর 

পিতা মাতা কেবল অর্পলোভে কোন দুশ্চরিত্রা রূপহীনা 
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কন্যার সহিত পুজ্রের বিবাহ স্থির করেন কিন্বা ধনী সন্তান 

বলিয়া অসচ্চরিত্র বৃদ্ধ পুরুষের সহিত কন্যার বিবাহ দানে 

প্রস্তুত হন। সে অবস্থায় পিতামাতার শাজ্ঞা পালন অসাধ্য 

হয়। এ প্রকার বিবাহ জনসাধারণেব্ন অনুমোদনীয় নহে। 

অতএব এস্থলে পিতার অবাধাতা হেতু পুজকন্যার্িগের প্রাতি 

দোষারোপ করা যায় না। সর্বপ্রকার রূপগুণসম্পন্ন পতি 

কিন্বা পত্বী লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ইহার নির্ববাচনও 

অতীব কঠিনু । সময় সময় দেখা যায় নবা যুবক যুবতীগণ এ 
সম্বন্গে বিশেষ অক্ষ, তাহারা বলিয়া থাকেন “যাহার প্রতি 

একবার মন যায় তাহার সহিত বিবাহ না হইলে জীবনে আর 

সখ হয় না”।* মন ধিশেষরূপে আরুষ্ট হওয়ার পরেও এ 

বিষয়ে সাবধান হওয়া যুইতে পারে । স্ত্রীর মৃত্যুর পর অন্য 

স্্রী গ্রহণ করিয়া পুরুষ যদি সখী হইতে পারে, স্বামীর 
মৃত্যুর পর স্ত্রী দি অন্য পতিলাঁভে সন্তুষ্ট হইতে পারে তবে 

অবিনাহিত অবস্থায় কাহারো প্রতি মন পড়িলে তাহার সঙ্গে 

বিবাহ ভঙ্গ হইলে স্ত্রী ও পুরুর্ষ জীননে আর কখন স্বখী হইতে 

পারে না এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। 

মানব প্রকৃতি অতি শস্থির, প্রলোভন মানবজীবনের প্রধান 

শত্র। কখন কখন দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রীভিন্ন জানে 

না, উভয় একপ্রাণ একমন, পরস্পর চক্ষুর স্তর হইলে পলকে 
প্রলয় জ্ঞান করে। ঘটনাসূত্রে ষদি পরস্পর হইতে ' বিচ্ছিন্ন 
হইয়া দেশাস্তরে গমন করে, তবে হয় ত প্রলোভন দ্বারা সে 

ঘ 
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বন্ধন এরূপভাবে ছিন্ন হইয়া যায় ষে প্রণয়িনীকে ভাবি- 

তেও পুরুষ, লভ্জিত হয়। স্দ্রীর পক্ষেও এ.প্রকার হওয়া 

কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। দস্পতির প্রেম অতিশয় গভীর 

হইলেও প্রলোভন হইতে নিজকে রক্ষা করিতে সর্ববদাই যত 

করা কর্তবা। ধর্োর' বন্ধন ও আত্মশায়ন যাহাতে এই 

দুইয়ের অভাব না ঘটে সে বিষয়ে দম্পতির বিশেষ যত্ব থাকা 

আবশ্যক। নূতনের প্রতি মনুষ্যের বিশেষ আকর্ষণ। নূতন 

পাইলে পুরাতন অনায়াসেই পরিতাক্ত হয়। অবশ্য প্রেম 

সম্বন্ধে সে প্রকার হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ ] স্্ীপ্রকৃতি 

সাধারণতঃ শান্ত ও গম্ভীর তাহারা যেমন দৃঢ়ভাবে একজনের 

প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে পরে অনেক পুরুষ সেরূপ 

পারে না। এ ভিন্ন স্ত্রীলোকের ্যায় নানা প্রকার প্রতিবন্ধক 

তাহাদিগের নাই, মতএব পুরুষেরা সহজেই বিপথগামী হইতে 
পারে। সুবিধা পাইলে ও ধন্মভাবের অভাব হইলে স্্রীলোকও 

যে সতস্বভাবাপন্ন থাকিতে পারে তাহাও বলা যায় না। 
বরং স্ত্ীচরিত্রে মন্দ অভ্যাস একবার ঘটিলে ভয়ঙ্কর হইয়! 
দাড়ায়। নরনারার মধ্যে যতদুর ধর্্মভীব ও কর্তব্যজ্ঞান 
্রস্ষ,টিত হইতে পান্ঠর ততই মঙ্ল। ধর্মজ্ঞান ভিন্ন প্রলো- 
ভন হইতে মুক্ত হওয়ার আর অন্য উপায় নাই, ইহাই মনুষ্য 
জীবনের প্রধান অবলম্বন । 

প্রেমরজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিতে হইলে একজন সারথির 

নিয়ত আবশ্যক হয়, ধর্ম্মরজ্জু দ্বার মানবাত্বা আপনা হইতেই 
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লাল শশ্লল্ললললাল লগ 

ংঘত হইয়া আইসে, অতএব রন্ধন : যথার্থ দৃঢ় বন্ধান, 

ইস দ্বারা পাপ প্রলোভন দূরে পলায়ন করে। বর্তমান সময়ে 

কোন কোন উদ্ধত-প্রকৃতিক যুবক যুবতী বিবাহের আবশ্যকতা 

স্বীকার করে না. তাহারা বলে “চিরজীঘঘন একজনকে ভাল- 

বাসা অতি কঠিন ব্টাপার। পরস্পরের মনের অটৈৈক্য হইলে 
সর্ববদ। একত্র থাকিয়া কলহ বিবাদে দিন কর্তন করিয়া কি 

লাভ ? বরং স্বাধীনভাবে থাকিয়৷ যতদিন প্রণয় থাকে ততদ্দিন 

একত্র বাস ররাই অধিক স্খকর। বিবাহের দৃট়বন্ধন কেবল 

কষ্ট ও অনর্থের মূল” এ প্রকার মত যে নিতান্ত দোষকর ও 

অনিষ্টকারী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিবাহের 

আাবশ্টকতা স্বীকার না করিলে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপ- 
স্থিত হয়। বিবাহবন্ধনই গ্রমাজ গঠনের মুল, নরনারীর চরি- 
ত্রের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিবাহবক্গনের বিশেষ 

প্রয়োজন। প্রথমতঃ বিবাহ ভিন্ন সংসারে কোন সম্বন্ধ 

স্থাপিত হয় না, এজন্য কোন প্রকার পারিবারিকবন্ধন* হয় না 

স্থতরাং তৎসন্বন্ধীয় স্বখভোগ কাহারো ভাগ্যে ঘটে না। 
দ্বিতীয়তঃ বিবাহাভাবে সন্তানের পিতার কোন নিশ্চয়তা থাকে 
না এজন্য সন্তান সঙ্তুতি পিতৃল্সেহ ও পিতৃদত্ত অর্থলাভে সমর্থ 
হয় না। তৃতীয়তঃ স্ত্রীজাতি সম্তানপালন ও অর্থোপাজ্ন 
এই ছুই গুরুতর কাধ্য একদা সাধন করিতে পারে না। 
বিবাহাভাৰে স্ত্রীলোকের পুরুষাপেক্ষা অধিকতর কষ্উভোগ 
করিতে হয়। সস্তানের সমস্ত ভারই মাতার উপর পড়ে। 
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বিবাহবঙ্গন না থাকিলে পুরুষেরা একেবারেই স্বাধীন, 

অর্থোপার্জন হেতু যে কষ্ট পাইতে হয় তাহারও তত প্রয়ো- 
জন থাকে না। এদিকে অর্থোপার্জন ও সন্তানপালন এই 
উভয়বিধ গুরুতর কার্ষেমর ভার ক্্রীলোকের ক্কন্ধে পতিত হয়। 

এই ছুই গুরুতর ভার একা স্বীলৌোকের বহন করা অত্যন্ত 

কঠিন। অথচ পিতা পুজ্রের অনিশ্চয়তা হেতু পুরুষের নিকট 

হইতে প্রতিপালনের কোন সাহাঁধালাভেও সমর্থ হয় না। 

অর্থোপার্জন ও সন্তানপালন এই ছুই কঠিন কাধ্যের ভার 

একা স্ক্রীলোকের উপর পতিত হইলে অচিনেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। 

নিরস্তর কঠিন পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক. নিয়ম লঙ্ঘন হয় এজন্য 

শরীর রুগ্ন ও অস্তস্থ হইয়া পড়ে। শরাঁরের সঙ্গে মনের যোগ 

সর্ববদাই দেখা যায়, শরীর রুগ্ন হইলে হৃদয়ের ভালবাসা ও 

অনুরাগ ক্রমেই অস্তহিত হয় ; অতএব বন্ধনহীন, উদ্দেশ্যবিহীন 

প্রেম অচিরেই তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে। 

রোগে সেবা ও শোকে সাম্ত্বনা করিবার আর কেহ থাকে না। 

এইরূপে গুগুপ্রেম গুগ্তভাবেই পলীয়ন করে। 

বিবাহ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ দাম্পতা প্রেম লাভ করে ও সন্তান 
সন্ততি প্রাপ্ত হইয়া 'অপত্যন্সেহ জনিত নির্মল স্থখ সম্ভোগ 
করে। অর্থ সঞ্চয়ে মনুষ্ের একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং 
সেই সঞ্চিত অর্থ সন্তানে প্রদান করিতে পারিলেই অধিক স্থখ 

ও তৃপ্তি হয়, তদভাবে পুরুষেরা অর্থোপার্ভনে শিথিল প্রযত্ব 

হইয়া পড়ে। বিবাহের দৃঢ়বন্ধন না থাকিলে কি পারিবারিক 
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কি আধিক কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ সখ হয় না। এক বানী 

পরিত্যাগ করিয়া অন্ স্বামী গ্রহণ এবং এক ভ্ত্রী পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণে অধিক স্তবখের সম্ভাবনা কোথায় ? বিবাহ 
দ্বারা যাহাকে শরীর মনের অদ্ধাংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, 

তাহার প্রতি বীতন্সেহ ও কর্তব্যবিহীন হওয়া অত্যন্ত জঘনা 

কার্ধা ; নিতান্ত পৈশাচিকমন ভিন্ন এরূপ ইচ্ছা! হওয়া সম্ভবপর 

নহে। যদি হৃদয়ে প্রেম থাকে তবে (কনই বা একজনকে ভাল- 

বাসা ক্টকুর হইবে । প্ররুত প্রেমের বিভাগ হয় না, ইহা 

একসময় একাধিক গ্লীত্রে সমর্পণ করা যায় না। ঘটনাসুত্রে যদি 
কাহারে প্রতি আকুষ্ট হইয়া! সেই প্রেম বিভাগ করিতে যাওয়া 

যায় তদ্দারা জন্সমাজে' নিন্দা ও অপযশের সীমা থাকে না; 

কাহারও কাহারও ভাগ্যে (বিশেষ লাঞ্ছনা ঘটে। যদি কাহারও 
হৃদয়ে নৃতন নূতন ঠেমতৃষ্ণা বলবতী হয় তবে ভবিষ্যৎ অনিষ্ট- 
চিন্ত। দ্বারা সে ভাবকে দলন করা উচিত। নূতন প্রেম অপেক্ষা 

পুরাতন প্রেম অধিক সুখকর ও শাস্তি প্রদান করে! ঘরের 

শষ্যা বাসনপত্র যেমন কিছুকাল ব্যবহার করিলে পুরাতন ও 

ব্যবহারের অযোগ্য হয়, মনুষ্য হৃদয়ের প্রেমও কি সে প্রকার 

প্রেম পবিত্র ও স্বর্গীয় বস্ত, উহার উন্নতিই সম্ভব । দিন দিনই 
প্রেম উতকর্ষতা লাভ করে। নিতান্ত নীচহৃদয় ভিন্ন প্রেমের 

অবনতি হয় না। 

সকল বিষয়েই সখ ছুঃখ স্থবিধা অস্থবিধা কিয়ুপরিমাণে 

ভোগ করিতে হয়; জগতে সম্পূর্ণ স্থ্থী কেহই নহে। অথবা 
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সমস্ত দুঃখ কেবল একজনকেই ভোগ করিতে হয় না। সং 

রের প্রায় সমস্ত ঘটনাই স্তখ দুঃখ মিশ্রিত, ইহা ঈশ্বরের অবার্থ 
নিয়ম ও সৃষ্টির ধর্্। দুঃখ কর্ষ না থাকিলে কি দিয়া স্ুখের 

তারতম্য করা যাইত।, মনুষ্য. অনেক সময় স্থখের আশায় 
ভ্রমণ করিতে,করিতে অধিকতর কষ্টে পতিত হয়। মনুষ্যের 
আশার শেষ নাই, বাসনার সীমা নাই, যত স্থখ সম্পদ প্রাপ্ত 

হয় আশা ততোধিক বদ্ধিত হয়। একারণ মনুস্তের স্থুখলালসা 
বদ্ধিত ও সদাই অপূর্ণ থাকে । কখন কখন কাল্পনিক স্বখের 

আশা মনে উপস্থিত হইয়া মনকে বিশেষভারে উত্তেজিত করে: 

তখন ভ্রান্ত মানব সেই ভাবকেই সর্বেবাৎকৃষ বোধ করে এবং 

নিজের ভ্রমাত্মক মত সফল যুক্তি ও তর্ক "দ্বারা অভ্রান্ত বলিয়া 

অনোর নিকট প্রকাশ করিতে কিছুমু্র লঙ্জিত ও কুষ্ঠিত হয় 
না। প্রকৃত দিব্যজ্ঞকানের অভাব হইলেই 'নানা প্রকার ভ্রম- 

ঘটিয়া থাকে । এই সকল জঘন্য মতের প্রতিপোষক অতি 

অল্প লোকেই হয়, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। অসভ্যজাতির 

মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই, তাহারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 

লইয়া বাস করে এবং যখন ইচ্ছ! পরিবর্তন করে। কিন্ত্ত 

তন্বার৷ তাহাদিগকে শ্খী বলিয়া জানা ষায় না। যেহেতু 

তাহাদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ, মারামারী কাটাকাটি চলিয়া 

থাকে ইহা কাহারও অবিদিত নহে। যাহারা একবার সভ্য- 

জাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছে তাহারা আবার এই জঘন্য নিয়মের 
পুনরুদ্ধার দ্বারা সুখী হইতে পারিবে, ইহা কল্পনার অতীত 
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কোন প্রতেদ থাকে না। বিবুহসন্ন্ধ ন্ থাকিলে সমাজে যে 

সকল অনিষ্ট সংঘটন হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। 

এই মতের পোষকতা যে নিতান্ত অধঃপতনের কারণ তাহা 

বলা বাহুলা। এ সংসারে মনুষ্যই সর্বেবাগুকুষ্ট জীব, অতএব 

সকল বিষয়েই যাহাতে মনুষ্যচরিত্রের মহদ্ভাব ও উচ্চ গৌরব 

বদ্ধিত হয় সে বিষয়ে সকল মানবেরই যত্ব করা উচিত। 

সম্প্রতি কৃতবিদ্য উন্নতিশীল ব্যক্তিদিগের মতানুসারে অল্প 

বয়সে বিবাহ হওয় অনিষ্টকর বলিয়। প্রতিপন্ন হওয়াতে তাহার 

ংশোধনে অনেকেই তৎপর হইয়াছেন। ইহা অত্ান্ত মর্জল- 

জনক বলিতে*হইবেণ কিন্ত বিবাহের একটী নিদিষ্ট সময় 

থাকা আবশ্যক। পনর হুইতে কুড়ি পধ্যন্ত স্ত্রীলোকের, পঁচিশ 
হইতে পঁয়ত্রিশ পরাস্ত পুরষের বিবাহের উপযুক্ত সময়। 

এই বয়সে নরনানীর শরীর ও মন উন্নতীবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

তাহাদিগের হৃদয়ে যে প্রেমাকাঙক্ষা প্রবল হয় তাহা পূর্ণ না 
হইলে শারীরিক ও মানন্সিক অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়া 

থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে নরনারীর উন্নতির বিদ্ ঘটে. 

অপরিণত বয়সে*সন্তান জন্মিয়া পিতামাতার শোকের কারণ 

হয়। নিস্তেজ বৃক্ষের ফল যেমন অসময়ে ঝরিয়া পড়ে তেমন 

অনুপযুক্ত বয়সে সন্তান জন্মিলে তাহার অকালমৃত্যু একপ্রকার 

নির্ধারিত। ইহা দ্বারা মাতার শরীর রুগ্ন ও ক্রিষ্ট হয়। এ 

সকল কারণে নরনারীর দেহ অকাল পরিবর্তন আরস্ত হয়। 
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ইহা অতান্ত শোচনীয় অবস্থা, অতএব ইহার নিবারণ নিতান্তই 

আনশ্বক। পক্ষান্তরে বৃদ্ধবয়সের বিবাহ ততোধিক অনিষট- 
কারা। বৃদ্ধবয়সের সন্তানও তেমন সবল হয় না। পিতামাতা 
সন্তান সন্ততিগণের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করাইয়৷ সকল প্রকার 

উন্নতি সাধনে তাহাদের জীবনকে অগ্রনর করাইয়া যাইতে 
পারেন না। পিতামাতার স্সেহদৃষ্টি ও মঙ্গলেচ্ছা যেমন সন্তা- 
নের উন্নতির সহায় তেমন আর কিছু নহে। পিতামাতা সন্তানের 

মঙ্গলার্থে"অর্থ সামর্থা সাধ্যমত বায় করিতে কুহ্িত হয়েন না। 
কখন কখন দেখা যায় নিজের! অনশনে দিনযাপন করিয়াও 

সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞীনোন্নতির জনা অকাতরে অর্থদান 

করিয়া থাকেন। এমন নিঃপ্বার্থ ভালবাসা আর কোথায় 

পাওয়া যায়। এই অকু্রিম ভালবাসা জীবের মঙ্গলহেতু 
কেবল পিহ।মাতার অন্তরেই বাস করে । যৌবনাবস্থায় নর- 

নারীর বিবাহ মিলন যেমন স্থখকর হইয়া থাকে, বালা বস্থা 

কিন্ত বৃদ্ধাবস্থায় সে প্রকার কখন হইতে পারে না। তথাপি 

বালাকালের বিবাহ দ্বারা ভবিষ্যৎ স্থখের আশা থাকে, বৃদ্ধা- 
বস্থায় নিস্তেজ বন্ছির প্রায় অচিরেই নির্ববাপিত হইয়া ষায়। 
অতএব যথাসময়ে বিবাহ হওয়াই অধিকতর শঙ্জলজনক। 

সম্প্রতি কৃতবিদ্ভ যুবক যুবতীদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
আজীবন অবিবাহিত থাকার ইচ্ছ' প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

এই মত কি প্রকার ফল প্রসব করিবে তাহা নিতান্ত ভবিষ্যতের 

গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা পুরুষের বিশেষ অনিষ্ট 
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হউক আর না হউক শ্্রীজাতির স্্রীজাতির অনিষ্ট নিশ্চয়। সতাব্ 
ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে অনেকেই বিবাহ না করিয়া জীবন 

কাটায়, তাহার একটি ধারণ এই সে দেশের পুরুষগণ প্রায়ই 

বিষয় কাধ্যানুরোধে বিদেশে বাস করে সুতরাং পুরু ষাপেক্ষা 

স্্ীলোকের সঙ্খা গত অধিক যে তাহাদের সকলের বিবাহ 
হওয়া কে।নও মতে সম্ভবপর নহ্ে। সেদেশে বালা বিবাহ 

কিন্বা বন্ুবিবাহ প্রথা একবারে অপ্রচলিত । সে দেশের কাধ্য 

ক্ষেত্র অতিৎ্বিস্তার্ট। বিবাহ না করিয়াও স্ীজাতি অনেক 

উপায়ে নিজেদের ত্বরণ পোষণ করিতে পারে । পুরুষদিগের 

জন্য যেমন বিষয় কাধ্যের বন্দোবস্ত আছে স্ত্রীলোকের জন্যও 

সেইরূপ নানা* প্রকার সুবিধা রহিয়াছে । অনেক ইংরাঁজ 
মহিলা আজীবন পরসেবা ও সকার্ধো জীবন উৎসর্গ করিয়া 

স্তখশান্তি ও মহত্ব লভি করিয়া থাকেন। তীহারা আপনাপন 
দেশের কত উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করেন, আবার এদেশে 

আলিয়া এদেশীয় গরিবদিগের কত উপকার করেন তাহা 

কাহারো অবিদ্িত নাই। কিন্তু এদেশীয় মহিলাদিগের চির 

জীবন অবিবাহিত থাকিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন দুরে থাকুক 

নিজেদের সামান্য ভরণপোষণ নির্বাহ করা কঠিন। এদেশে 

সগুকার্যে জীবন অতিবাহিত করার ত্যবিধা একব|রে নাই 

বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। তবে যাহারা খুষ্টান পাক্ররী রমণী- 

দিগের সহায়তা গ্রহণ করে কেবল তাহারাই তাহাদের সঙ্গে 

সঙ্গে থাকিয়া, তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া কোন ঞকারে 
রি ৃ 
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জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। তাহা খু সমাজের অন্তর্ভত 
স্্রীলোকের পক্ষেই সম্ভবপর, অন্য সমাজের পক্ষে নহে। 

ইয়ুরোপ প্রস্তুতি দেশে স্ত্রীজাতির সম্মান অত্যন্ত অধিক; সকল 

অবস্থায় সকল শ্রেণীর পুরুষগণ স্ত্রীলোকের সম্মান ও সহায়তা 

করিয়া থাকে। আমাদের দেশে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। 
এদেশে একটা স্ত্রীলোক অসহায় অবস্থায় কাধ্যান্বেষণে পদব্রজে 

ভ্রমণ করিলে প্ররুষদিগের দ্বারা তাহার কোন প্রকার সহায়তা 

হওয়া দুরে থাকুক বরং বিপদে পতনেরই অধিক সম্তাবন]। 

এদেশে বনুকালাবধি স্্ীজাতির প্রতি 'পুরুষদিগের কোন 

প্রকার সম্মান ও উচ্চ ভাব নাই | যে দেশে স্ত্রীজাতি পুরুষ- 

দিগের নিকট গৃহ সামগ্রী ও তৈজস পত্রের ্তা্ বাবহৃত হয়, 
যে দেশে স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের খেলানা ও ক্রীড়ার জিনিস, 

যে দেশে স্াজাতি সামান্য পরিচারিকার ন্যায় বাবহৃত হয়, সে 

দেশের জ্দ্রীজাতির এ প্রকার উচ্চ আশ! হ্ুরাশামাত্র। বিষয় 

কাধা দ্র জীবন যাপনের উপায় ভিন্ন অবিবাহিত থাকা 

এদেশীয় ভদ্রকন্াদিগের পক্ষে অসম্ভব । পিতা মাতাঁর অবর্ত- 

মানে অনেকেরই অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়, কোন কোন পিতা- 

মাতা অপরিমিত বায় দ্বারা দরিদ্রাবস্থাপন্ন হয়। অথবা কেহ 
কেহ আজীবন দরিদ্রই থাকে, তাহাদের কন্যাগণ অবিবাহিত 

থাকিলে তাহাদের দুর্দশার সীমা থাকে না। কোন কোন 

গৃহে কন্যাগণ পিতার ধন মানে এত গৌরবান্বিত হইয়া পড়ে 

যে ঠিক পিতার ন্যায় উচ্চপদস্থ স্বামী না পাইলে তাহাদের 
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বিবাহে রুচি হয় না। অনেক রা কতবিজঞ ব্বাহার্থী 
যুবককে তাহারা বিমুখ করিয়া থাকে। কিন্তু পিতা মাতার 
অবর্তমানে তাহাদের বিবাহের" আর তেমন স্যোগ ঘটে না। 
তখন প্রায়ই তাহাদের আর্থিক কষ্ট হইয়া থাকে। কাহারও 

কাহারও অর্থাগমের কোন পথই থাঁকে না, এমন কি অবিবাহিতা 

কনাদিগের ঈীড়াইবার স্থান থাকে না। তাহাদের জীবিকা! 

নির্বাহ করা অতিশয় কঠিন হয়। কন্যাগণ পিতা মাতার 

বর্তমানে অনেকেই স্খ স্বচ্ছন্দে ও আদরে লালিত পালিত হয়, 

বিবাহ হইলে স্বামীর দ্বারা সে সকল পুর্ণ হয়, কাহারো! বা তদ- 

পেক্ষা উন্নতাবস্থাও দৃষ্ট হয়। কিন্তু অবিবাহিতাবস্থায় সে সব 
হওয়ার কোন জন্তাবনা থাকে না। অতএন এদেশীয় কন্যা- 

দিগের সময়োচিত বিবাহ হওয়ার নিতান্তই প্রয়োজন দেখা 
যায়। বর্তমান সমতয় কন্যাদিগের উচ্চাভিলাষ ও বস্ত্রালস্কার 

প্রিয়তার প্রাছুর্ভাৰ দেখিয়া অনেক কৃতবিদ্ যুবক উপযুক্ত 

অর্থাভাবে বিবাহে বিমুখ হইয়া থাকেন। তীহারা বলেন 

“বিবাহের গুরুতর বায় সকল যোগাইবার উপযুক্ত না হওয়া 

পর্য্যস্ত রিবাহ না করাই উচিত ।” অনেকেই ধনী মধ্যে গণ্য 

হইতে পারে না সুতরাং তাহাদের বিবাহের কোন আশাই 

থাকে না। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না করিয়া যৌবন কালটা 
কেবল টাকা টাকা করিয়! কাটাইয় দিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পর- 

লোকের নিকটবর্তী হইয়া বিবাহ করায় কি লাভ? স্ত্রী পুত্র 
লইয়া কেহই পরলোক গমন করিতে পারে না । এ সকল ভাব 
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নবা যুবক যুবতীদিগের উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় ভিন্ন আর 

কিছুই নহে। সচ্চরিত্র কৃতবিদা যুবক ধনী হউক আর নাই 

হউক পরিবার পালনের উপযুক্ত হইলেই বিবাহের যোগা। 
কন্াগণ বিলাপিতার প্রশুয় না,দিয়। স্বামীর অবস্থানুরূপ চলিতে 

শিখিলে প্রচুর সম্পত্তি ভিন্নও সখী হইতে পারে । আপনা- 

পন অবস্থানুরূপ চলিতে জানিলে অনেক অভাব দুর হয়, এবং 

অনেক কষ্ট তিরোহিত হয়। সকলের অবস্থা কখন সমান হয় 

না,. প্রতোকেরই নিজের অবস্থায় সন্তষ্ট থাকা উচিত। অস- 

স্তাব্য উচ্চাভিলাষ দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট, হয় না। যাহারা 

আপনার অবস্থায় সর্ববদ! সন্তষ্ট গাকিতে পারে তাহারাই 

যথার্থ স্থখী। উপরের দিকে দৃষ্টি করিলৈ যেমন ধনীলোকের 
বিচিত্র প্রাসাদ, বহুমুল্য বস্ত্রীলঙ্কার* ষোড়শোপচারে ভোজন 

ও বহছুসখ্যক দাস দাসীর আড়ম্বর দেখা যায়; আবার যত 

নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় দীন দরিদ্রদিগের ভগ্নকুটার 
অনশন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধানে দ্িনপাত প্রভৃতি অতি শোচ৮- 

নীয় দৃশ্য সকলও নয়নগোচর হয়। এ সকল দেখিয়৷ যাহার 

হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া থাকে তাহার হৃদয় বিগলিত না হইয়া 

পারে না। যদ্দি কেই নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া মনে 

মনে কষ্$টভোগ করে, তাহাদের এ সকল দৃষ্টাস্ত দেখিয়া 

সান্ত্বনা লাভ করা উচিত। আর যাহারা অতুল সম্পদের 
অধিকারী হইয়া! কেবল ভোগ বিলাসে অর্থ ব্যয় করে, পরছুঃখে 

বিগলিত হয় না, পাছে দান করিলে আত্মন্থখের ব্যাঘাত হয়, 
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তাহারা অতীব নীচাশয়। তাহাদের অর্থ সকার্ধো 1 ন 

হইয়া অস্তকার্য্েই অধিক খরচ হইয়া-থাকে। তাহাদের 
দ্বারা ঈশ্বরদত্ত অতুল সম্পদের অবমানন! হয়। পুর্ববাপেক্ষা 
বর্তমান সময়ে লোকের সকল একার অভাবই বৃদ্ধি পাই- 

য়াছে। আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিই অভাবের কারণ।* এ প্রকার 

স্থখাকাঙক্ষা দ্বারা ঘরে ঘরে. অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। 

কোন কোন লোক খগগ্রস্ত হইয়াও ভাল খাওয়া ভাল 

পড়া ছাড়িতে পারে না, তাহারা ভবিষাৎ তিস্তা না 

করিয়া অগাধ খণজখলে জড়িত হয়, অবশেষে অনেক কষ্ট- 

ভোগ হইয়া থাকে। অতএব আপনাপন অবস্থানুরূপ চলিতে 

শিক্ষা করা সক্ষলেরই” উচিত। আয় অনুসারে বায় করিতে 
পারিলেই কোন কষ্টভোগঞ্হয় না। বিবাহিত স্্রী ও পুরুষের 

মধ্যে পরস্পরের প্রাতি নিঃস্বার্থ ভালবাঁস। ও অকপট প্রেমই 
প্রকৃত স্্রখের মূল, তদভাবে অতুল ধনসম্পত্তি বিষয়বিভবও 

যথার্থ স্থখশাস্তি প্রদানে সমর্থ হয় না। যাহারা ব্রেবল ধন 

মান লাভের জন্য বিবাহ করে তাহারা সংসারে স্থখী হয় না, 

তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রণয় হয় না, ০ তাহ।র৷ দাম্পত্য 

স্বখসস্তোগে অসমর্থ হয়। রত 

প্রতিদেশে প্রতিদিন কত বিবাহ হইতেছে আদর্শ দম্পতি 

তন্মধ্যে কয়জন পাওয়া যায় ? আদর্শ জীবনের গঠন স্বতন্ত্র 

সত্য বটে সদভ্যাস ও সচ্চরিত্রতা কোন কোন মনুষ্য জীবনে 
স্বাভাবিক কিন্তু তথাপি সেই জীবন বার্থ আদশ হয় না, যথার্থ 



৩৮ পারিবারিক জীবন। 

আদর্শ জীবন গঠিত হইতে অনেক শিক্ষা ও সতর্কতা প্রয়োজন। 

নীতিজ্ঞান, কর্তব্পরায়ণতা নিঃস্বার্থ সরল প্রেমের সাঁধনই 

ইহার প্রধান সহায়। যে দম্পতি যথার্থ আদর্শ দম্পতি হইতে 

চান এই কঠোর সাধন তাহাদের জীবনের অবলম্বন হওয়া 

উচিত। ইহুকাল ও পরকালে তাহারাই উচ্চাসনের উপযুক্ত। 

তাহাদের প্রেম অনন্তকাল ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রকাশ করে, 

ইহাই যথার্থ প্রেমের আদর্শ। তাহারাই জগতে ধন্য, তাহাদের 

সহিত অন্যের তুলন! হয় না। রঃ 

টি 2265৩ 

বাল্যবিবাহ । " 
বনুকালাবধি বাল্যবিবাহ প্রথা এদেশে প্রচলিত রহি- 

য়াছে। ইহা দ্বারা দেশের ও সমাজের কি প্রকাঁর অমঙ্গল 

ংসাধিত হইতেছে তাহা কাহারও অবিদ্িত নাই । বাল্য- 

বিবাহ প্রথা কেবল হিন্দু সমাজেই নিবদ্ধ। এই প্রথানুসারে 
৮1১০ ব€সরের মধ্যেই বালিকাদিগের পরিণয় হইয়া থাকে, 

কখন কখন তদপেক্ষা' অল্প বয়সেও বিবাহ হুয়। কোন কারণে 

কন্যার বয়স ১২১৩ বৎসরের বেশী হইলে কন্যার পিতাকে 

সমাজ ও আত্মীয় বজনদিগের বিশেষ অনুযোগ ও গঞ্ভনা সহ 

করিতে হয়। এমন কি জাতিভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। 

অনেকে বালিকার উপর পর্য্যস্ত নান! প্রকার ঠাট্র! বিদ্রুপ 
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করিতে ক্রুটী করে না। সমাজের এ প্রকার অত্যাচার ও 

কুনিয়ম ব্শতঃ অনেক পিত] উপযুক্ত পাত্রাভাবে কুপাত্রে 
কন্যা সমর্পণ করিতে বাঁধা হুয়। ষে প্রকারেই হউক নিন্দিষ্ট 
সময় মধো কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া জাতি, কুল, 

মান রক্ষা করিতে হয়। কোন কোন স্থলে মজ্ঞান শিশু 

সন্তানের বিবাহ পিতামাতার একটা আমোদের জিনিস হয়, 
এজন্য যদ্দি ভাবীবর ও কন্যার পিতামাতার মধ্যে সখ্যভাব 

থাকে ও উন্য় পক্ষেরই সন্তান সন্ভতি সম্ভব হয় তবে তাহারা 

একের পুজ্র সন্তান*ও অন্যের কন্যা সন্তান জন্মিলে বিবাহ 

দিবে এ প্রকার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়। তদনুরূপ সন্তান জন্মিলে 

বৎসরের মধ্যে বিবাহ প্রদানে প্রতিজ্ঞা পুরণ করিয়া থাকে। 

ইহা দ্বারা পরস্পরের বন্ধুত॥ দৃঢ় হয় এবং শিশু দম্পতি পুতু- 
লের ন্যায় খেলা করিয়া পিতামাতা ও শ্বশুর শাশুড়ীর আনন্দ 
বদ্ধন করে। বিবাহের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এ সকল পিতা- 

মাতা যে একেবারে অন্ধ ও অনভিজ্ঞ, এই প্রকার, বিবাহই 
তাহার জান্বল্যমান দৃষ্টীস্ত প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার 
বিবাহ দ্বারা যে পরস্পরের উন্নতির বিশেষ বিদ্ব ঘটে তাহা 

নিশ্চয়। কি শারীরিক কি মানসিক সকল রকম উন্নতির মূলে 
কুঠারাঘাত প্রদান করা হয়। বালাবিবাহই বাঙ্গালী 'জাতির 

দুর্বলতার অন্যতর কারণ। বাল্যবিবাহ দ্বারা বালক বালি- 

কার অকাল পরিপক্কতা ঘটে। শিশু হৃদয়ে যৌবনোচিত 
প্রেম ও অনুরাগ অধ্ধাভাবিক। তন্ব্ারা বালকদিগের বিদ্যা- 
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শিক্ষার উৎসাহ নষ্ট হয়। বাল্যকাল শিক্ষার সময়, এ সময়ে 

শিশুগণ বিদ্যাত্যাস করিবে, না প্রেমালাপ ও প্রেম চিন্তা 

করিবে ? যে সকল ভাব সময়ানুপারে আপনা হইতেই প্রস্ফু_ 
টিত হইয়া থাকে: তাক্কা বল. পুর্ববক বিকসিত করিতে গেলে 
তাহার প্ররুত সৌন্দধা ও কমনীয়তা নষ্ট হইয়া যায় ও 

উভয় জীবনের উন্নতির বিশ্ব ঘটে। পিতামাতার এ প্রকার 

অবিবেচনা কত শত সন্তানের অবনতির কারণ হয়। পুর্বব- 

কালে অনেক পিতামাতা সন্তানের বিষ্ভাশিক্ষা, শারীরিক ও 

মানসিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধ নিতান্ত 'সনভিজ্্ঞ ও উত্সাহ 

হান ছিলেন। পূর্বে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়। বিষয়কর্মম 
মোটামুটি রকম বুঝিতে পারিলেই হইত। লিষয় কার্যোরও 

এত বিস্তার ছিল ণা, অন্ন বস্ত্রেরও (তেমন আড়ম্বর ছিল না। 

বর্তমান সময়ে সে প্রকার ভাব চলিবে “কেন? এখন সকল 

সমাজেই ভাল খাওয়া ভাল থাকার বায় বাহুলা অতএব পুর্ব 

প্রথা সকল বিদ্ধমান থাকিলে ছুরবস্থার সীমা থাকিবে না। 

বিবাহ বন্ধন দ্বারা বালকদিগের হস্ত পদ বাদ্ধিয়া দিলে তাহারা 

কোন প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর 'হইতে পারে না। কেহ 

কেহ মনে করেন, এত অল্প বয়সে ছেলের! ভালবাসার কি 

জানুন? ভালবাসা স্ব! বুঝিলে বিবাহ নাম মাত্র, এই বিবাহ 

দ্বারা কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই ইহা তাহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। 
হিন্দুমাজে দশম বর্ষীয়া বালিক! ও ১৪।১৫ নগুসরের বালকের 

ষে প্রেম নর্তমান সময়ের ২০ বগুসরের যুবক যুনভীতেও সে 
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প্রকাঁর সম্তবে না। সে সময় বালিকার! জানিত স্বামীর ধন 

মান যশ থাকুক মার নাই থাকুক ষে শামী সেই, দেবতা, সেই 

পূজ্য। সে রূপবান গুণবান হউক আর নাই হউক. তাহার ধন- 

মান বিস্া বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে আত্মসমর্পণ 

করিতে পারিলেই ইহকালে ও পরকালে সকল প্রকার স্তখের 

অধিকারিণী হওয়া! যাইতে পারিবে । এই ভাবে' বালিকাগণ 

আপনাপন স্বামীতে সন্ত থাকিতে পারিত। পুরুষগণ 

স্দীদিগের এই প্রকার নিংম্বার্থ ভালবাসা ও নির্ভরের ভাব 

দেখিয়া ক্রমে অনুরুক্ত হইত। বিলাসিতা ছিল না বলিয়া 
সামান্য অর্থ দ্বারাই অনায়াসে পরিবারের ভরণ পোষণ হইত। 

কিন্তু বর্তমান ,সভ্য মাজ তাহার বিপরীত। স্্রীলোকেরা 

ভাবে বিষ্ভাহীন অর্থহীন পতিলাভ বিড়ম্বনার কারণ, পুরুষের! 

ভাবে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার যোগাইতে না 

পারিলে বিবাহ না করাই ভাল। অতএব এ সম্বন্ধে সেকাল ও 

একালে বিশেষ প্রভেদ। যে সময়ের যে প্রকার আচার বাব- 

হার তাহা করিতেই হইবে । সেকালের নিয়ম সকল অনেক 

চেষ্টায়ও কেহ বজায় রাখিতে পারিবে না । এজন্য বর্তমান 

সময়ে কি প্রকার রীতি নীতির অনুকরগ্ণ করিলে যথার্থ মঙ্গল 

হয় তাহাই সাধারণের বিবেচ) ও আলোচা বিষয় হওয়া উচিত। 

বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট সাধিত হুই- 

তেছে তাহা! কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। পঞ্চম বগুসর 

গত হইতে না হইতে পিতামাতা কন্যার বিবাহের জন্য বাস্ত 

চ 



৪২ পারিবারিক জীবন । 

হুইয়া সংসারোপযোগী কার্য সকল শিখাইতে অধীর হইয়া 

তাহার্দের স্থখের খেলার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। তখন 

হইতেই সংসারের কঠোর শাসন আর্ত হয়। পিতামাতার 

কাছে বালিকাগণ যে প্রকার আদর যত্ব পায় অল্লাদিন মধ্যেই 

বিবাহ দ্বারা তাহার নিঃশেষ হয়। অনেকের ভাগ্যে বিবাহের 
পর পুনরাগমন পর্্যস্ত ঘটে না। বড়লোকদের. মধো বিবাহের 

পর বধূকে পিত্রালয় পাঠান এক প্রকার নিয়ম বিরুদ্ধ, কেবল 
মধ্যবিত্ত ও নীচ শ্রেণীতেই সেই নিয়ম আছে। এমন শিশু 

বালিকার পক্ষে পিতামাতার নেেহ যত্ব ত্য]গ করিয়া নিতান্ত 
অপরিচিত পরের নিকট বাস কর! কিপ্রকার ক্লেশকর তাহা 

সহজেই বুঝা যায়। তাহাতে আবার অনেকের ভাগোই ভাল 
শ্বশুর শাশুড়ী ঘটে না, সামান্য ক্রটিতে তিলে তাল করিয়া 
অজজ্ঞর বাকাবাণ বর্ষণ করিতে তীহারা ক্রি করেন না। কথায় 

কগায় আছুরে মেয়ে বলিয়া বালিকা! তিরস্ক ত হয়। বালিকা- 

স্থলত চপলতা বশতঃ একটি সামান্য দোষ করিলেও ক্ষমা কর! 

দুরে থাকুক, পাড়া প্রতিবাসীর নিকট বধূর দৌষ সকল প্রচার 
করিয়া শাশুড়ী ও ননদগণ সাধামত কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। 

পিতৃগুহে বালিকাগণ কত যত্ব ও আদরে লালিত পালিত হয়, 

আদর যত্ব ভিন্ন কষ্ট কাহাকে বলে জানে না; এমন কি, কোন 
কোন বালিকা পিতামাতার একমাত্র কন্যা নয়নের মণি, অঞ্চ- 
লের ধন, বিবাহের পর তাহাদের ভাগ্যে এ প্রকার গঞ্জনা ও 

লাঞ্ুন৷ অসহনীয়। এ প্রকার দুর্ব্যবহার দ্বারা বালিকাদিগের 
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কোমল মন অচিরেই কঠিন হইয়া পড়ে, তাহাদিগের মনের 

স্ফৃ্তি, আগ্রহ ও উৎসাহ ক্রমেই, চলিয়া বয়ে, নি্স্তজ শক্তিহীন 

দেহ, যন্ত্রের ন্যায় সংসারে গুরুলোকের আদেশ পালনে দিনরাত 

ব্যস্ত থাকে। কেবল তয় পাড়ে কোন্, কাজের ত্রুটি হইলে 
লঘু পাপে গুরুদণ্ড পাইতে হইবে। অল্প বুদ্ধি বালিকা আপন 

পর জানের অভাবে সরলভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলে, 

জানে না কখন কে কোন কথার কুট অর্থ করিয়া বাক্যবাগে 

হৃদয় বিদীণু করিবে। 

এ প্রকার জীবন বহন সংসারে কেবলই বিড়ম্বনা । স্বামীর 

পরিজনগণ হইতে মিষ্টবাক্য ও স্পেহ ব্যবহারের পরিবর্তে বধূ- 

গণ প্রায়শঃ নির্যাতন ওও ছুর্বব্যবহার সহা করিয়৷ থাকে তাহা 

কাহারো অবিদিত নাই।, কোন কোন গৃহে সদ্বাবহারও 
পাইয়া থাকে তাহার সংখ্যা অতি অল্লপ। এত অল্প বয়সে পিতা- 

মাতার ন্রেহ ক্রোড় ছাড়িয়া! নিতান্ত অপরিচিতের মধো গিয়া 

বাস করা বালিকার পক্ষে যেমন ক্লেশজনক পিতামাতার পক্ষেও 

তদপেক্ষা কম নয়। সন্তানের কষ্টে পিতামাতার হাদয়গ্রস্থি 

ছিড়িয়৷ যায় কিন্তু তথাপি দেশাচারের কুনিয়মের বিরুদ্ধে 

ঈ্াড়ায় এমন সাধ্য*কাহারো নাই। * * 

শ্বশুরালয়ে আসিয়াই বালিকাকে সংসারের যাবতীয় কাজ 

কর্মের ভার ক্রমে গ্রহণ করিতে হয়। তখন শাশুড়ীদিগের 
বিশ্রামের সময় উপস্থিত হয়। নববধূর প্রতি গৃহকর্মমের ভার 
দিয়! তাহারা! অবসর গ্রহণ করেন। বিষ্ভাহীন কুসংক্কারাপন্ন 
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স্লালোকদিগের গৃহকন্ম্র ভিন্ন দিন কাটাইবার অন্য ব্যবস্থা কিছুই 
নাই তখন সম অবস্থাপন্ন দশজন প্রতিবাসিনীর সহিত গল্প 

করাই তাহাদের দিনপাতের প্রধান উপায় হয়। 

“কাধ্যপটুতার সীয়া যাহার রন্ধনে, ভ্রমণের সামা যার 

গৃহের প্রার্মনে” সেই বঙ্গনাদী আর কি" বিষয় লইয়া গল্প 
করিতে পারে। তখন নববধূর চরিত্রে দৌধারোপ ও তাহার 

নিন্দা গল্পের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠে। অসহায় কুলবধুদের 
অযথা নিন্দাবাদে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ও আমোদ দেখা 

যায়, ইহা দ্বারা বধুদিগের যে বিশেষ বৃষ্ট হয় সে বিষয়ে 
দৃকপাতও করেন না। এ সকল দৃশ্য জাবনে যিনি একবার 

দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারেন মাই। . 

নেক মাতা আপনার কন্যার কষ্টে এত যাতনা ভোগ 
করেন যে তাহার প্রাণে আর শান্তি খাকে না। কিন্তুকি 
আশ্চর্য ! তাহার পুক্রবধূ যখন ঘরে আসে তখন একেবারে 

সে সব ভুলিয়া! গিয়া উগ্রচণ্তী রূপধারণ করেন। পরের মেয়ের 
কষ্টে তখন আর বিন্দুমাত্র দুঃখ হয় না। এ সকল কেবল 

মুর্খতা ও কুসংস্কারের দোষ তাহা বল! বাহুল্য। ইহাই হিন্দু- 

পরিবারে বিশেষ, অশান্তির কারণ। এই কা'রণে প্রত্যেক গৃহে 
বিবাদ বিসংবাদ প্রায় লাগয়াই থাকে । শাশুড়ীগণ বালিক।- 

বধূর প্রতি যদি নিজের কন্যার স্ায় ববহার করিতে পাঁরিতেন 

তবে সংসার কত স্থখের হইত। শিশুদিগের প্রতি ভাল 
ব্যবহার করিলে তাহারা সহজেই ভাল হয়। নিরস্তর মন্দ 
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ব্যবহার দেখিলে ও ও মন্দ বাকা নিলে: তাহাদের জীবনের 

অধঃপতন হইয়া থাকে। কথায়, বলে “ক্টাচা মাঁটা যাহা কর 

তাহাই হয় মন্দ ব্যবহার ও" মন্দ দৃষ্টান্ত শৈশব জীবনের 
বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। রঃ 

বিবাহ বন্ধনে লংবদ্ধ হইয়! ফাহার সহিত চিরজবীবন একত্র 

বাস করিতে হইবে, যিনি সংসারে একমাত্র ভরসার স্থল, ধীহার 

উপর সমস্ত জীবনের সখ ছুঃখ নির্ভর করে, এমন কি, যীহাকে 

অবলম্বন কৃরিয়া সংসারযাত্রা নির্ববাহ করিতে হইবে, বিবাহের 

পূর্বে তাহার সহিত বিন্দুমাত্র পরিচয় হয় না স্বতরাং বিবাহের 
পর তাহার সহিত কি সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং কি প্রকার বাব- 

হার করা উচিত্ব বালিকীগণ তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। 

সেজন্য অনেক বালিকা স্বামীকে দেখিয়া ভয় পায় ও শক্র জ্ঞান 

করে। ইহাদ্বারা সম্নয় সময় বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। সকলের 

ভাগ্যে সতস্বামী ঘটে না। স্বামী অসচ্চরিত্র ও উদ্ধত-প্রকৃতি 

হইলে এই বালিকাভাবের কুটঅর্থ করিয়া নিতাস্ত. অসম্তরষ$ 
হয় এবং স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে ক্রুটী করে না। এই 

সকল স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে বুঝিতে না পারিয়া অসদ্ ব্যবহার 

ও অসদাচরণ দ্বারা 'জীবন আরম্ত করে এবং তুহাদের ভবিষ)ৎ 

জীবনের ফল অতি বিষময় হয়। এদেশের পুরুষা্দগের বিবা- 

হের নিদ্দিষ$ সময় নাই পঞ্চম বর্ধীয়া বালিকা অশীতিপর 
বৃদ্ধের সহিত পরিণীতা হয় বয়সের অধিকতর ন্যুনাধিক্য 

থাঁকিলে যথার্থ মিন হয় না। বালিকার মন সর্বদা খেলায় 
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ব্যস্ত, সংসারের ভাবনা ভাবিতে জানে না, বৃদ্ধ বিষয় চিন্তা 

কিম্বা আপনা'র অস্তিম কালের. ভাবনায় মগ্ন থাকে। বালিকা 

বৃদ্ধের ভাব কিছুই বুঝিতে পারে না, বৃদ্ধও বালিকার ছেলে 
খেলাতে সন্ভষ্ট হয় না, এমতাবস্থায় পরস্পরের মনের মিলন 

হওয়া সম্ভবপির নহে। এস্থলে দাম্পত্য প্রেমলাভ ও তদ্দার! 

স্থখের আশা ছুরাঁশা মাত্র। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাইয়া 

বালিকাদিগকে সংসারের গুরুতরভার বহন করিতে হয়, 
অনেকেরই আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল হয় না, দাস দাসী 
রাখিবার ক্ষমতা থাকে না, সাংসারিক কার্ধ প্রায় নিজ হস্তভেই 

সম্পাদন করিতে হয়। কেহ কেহ অল্প সংখ্যক দাস দাসী 

রাখিয়৷ সাহায্য লাভও করিয়া থাকে। অনেকেই আবার 

১৩1১৪ বশুসর বয়সেই সন্তানবতী হৃয়। বলিতে গেলে নিজেই 

শিশু তাহাতে আবার শিশু পালন ! শিগু পালন ও সংসার 

ংরক্ষণ এই ছুই গুরুতর ভার মস্তকে পতিত হইয়! তাহাদের 

কি প্রকার শোচনীয় অবস্থা হয় বলা যায় না। সত্য বটে 

অনেকেই নিজের সহিষুণতাগুণে সে সকল কষ্ট অল্লানবদনে 
সহা করে, তথাপি শারীরিক নিয়মলঙ্ঘন হেতু যে সকল 

অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার প্রতিবিধান আর কিছুতেই হয় না। 
এই কারণে অনেক বালিকা সূতিকা রোগগ্রস্ত হয়, অনিয়ম ও 

অযত্বে তাহ! দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে প্রাণ সংহারক 

হয়। বাল্যবিবাহ বাঙ্গালী জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক ও 

ভুর্বলতার অন্যতর কারণ। শিশু বৃক্ষে ফল জন্মিলে যেমন 
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তাহা অচিরেই শুক্ক হইয়া মরিয়! যায়। তেমন অপরিণত 

বয়সে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান দীর্ঘায়ুং হয় *না, অনেকে 

সৃতিকাগুহেই প্রাণত্যাগ করে” আবার কোন কোন সন্তান 
চিররুগ্ন হইয়া! জননীকে আজীবন কষ্ট প্রদান করে। 

অল্পবয়সে সন্তান জম্মিলে মাতা সস্তান প|ুলন বিষয়ে 
নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকে সুতরাং উপযুক্ত বত্বাভাবে অনেক 

সন্তান অকালে কালের করাল কবলে পতিত হয়। কখন 

কখন প্রসূতিও সৃতিকাগৃহে কিন্বা তাহার কিছুদিন পরে পীড়িত 

হইয়৷ বহুকাল রোগু ভোগ করে; কেহ কেহ অচিরেই ম্ৃত্যু- 

গ্রাসে পতিত হয়। এ প্রকার হৃদয় বিদারক ঘটনা নিরন্তর 

ঘটিতেছে তাহা,দেখিয়ীও লোকের চৈতন্ হয় না ইহা নিতাস্ত 

আক্ষেপের বিষয়। 

বালাবিবাহ দ্বার যে কেবল বাঁলিকাদিগের অনিষ্ট হয় 
তাহা নহে বাঁলকদিগেরও বিশেষ অমঙ্গল সাধিত হয়। বাল- 

কেরা নিশ্চিন্ত মনে বিষ্ভাশিক্ষা করিতে পারে না। কাহারো 

বা অল্প বয়সেই সন্তান জন্মে । * তদ্দার! সংসারের নানা প্রকার 

ঝগ্জাট ও অর্থচিস্তা আসিয়া মনে উপস্থিত হয়। উপার্জজনক্ষম 

হইতে না হইতে, আয়ের পথ বাড়িতে ম৷ বুড়িতে ব্যয়ভার 
মস্তকে পতিত হয় ; এমতাবস্থায় তাহাদের উন্নতি দূরের কথা 
তাহার! দিন দিন অধঃপতনের দ্রিকেই যাইতে থাকে, এ সকল 

দুর্দশা দেখিয়াও কোন পিতামাতা তাহার প্রতিবিধানে যত্রপর 

হয়েন না। অনেক পিতামাতা মনে করেন পুজ্বধূ গৃহে 
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আসিলেই গৃহকন্ম্নের অনেক সাহায্য হইবে। পুজ্র বিবাহের 

কিছুই বুঝেন্না বিবাহ কেবল নিয়মরক্ষা মাত্র। তাহাদের 

জানা উচিত যে শিশুহৃদয় প্্রমহীন নহে। প্রেমের বীজ 
শিশুহৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে সময়ে মস্কুরিত হইয়া ইহাই ফুলে 

ফলে স্থশোভিত হইতে পারে ও মনোহর গন্ধ বিস্তার করিতে 

পারে। অকালে বলপুর্ববক তাহ ফুটাইতে গেলে সংসারের 

কীট ভিতরে প্রবেশ করিয়া অচিরেই তাহার বিনাশ সাধন 

করে। যে বালক অনন্য মনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলে 

অনায়াসে মান্যগণ্য ও যশম্বী হইতে প্রারিত পিতামাতার 

্বার্থান্গতা ও অবিবেচনার জনা তাহার এ প্রকার সর্বনাশ 

হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন বাল্যবিবাৎ দ্বার আরও অনেক 
অমঙ্গল সাধন হয়। কনার বিবাহ পিতার একটা বিপদ 

বিশেষ ; একটা কনা সম্প্রদান করিতে ফধাসর্ববন্ধ ব্যয়িত হয়। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশকরা কোন ছেলের সহিত বিবাহ দেওয়া 

আরও অধিকতর বায় সাপেক্ষ । 

কন্যাকে ভরি হিসাবে 'সাণার গহনা ও বরকে নগদ টাকা 
ও ঘড়ি, চেইন, আংটা প্রভৃতি উচ্চ মুল্যের জিনিস বরপক্ষের 
ফর্দ অনুসারে, দিতে হয়। নতুবা কন্যার পিতার কোন 

প্রকারে মান থাকে না। এ সকল দানের বিন্দুমাত্র ক্রুটী 

হুইলে উভয় পক্ষের মনোবাদ ঘটে। সুতরাং বিবাহ দ্বারা 

কোথায় সুখ সঞ্চয় হইবে না উভয় পক্ষের মনান্তর ও 

অন্থুখের কারণ হয়। এ কারণে অনেক বালিকা শ্বশুরালয়ে 
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যাইয়। আদর যত্তের র পরিবর্তে নিদ্যাতন দিনটাভিন ও গঞ্জনা লাভ 5 করিয়া 

[কে । এই জঘন্য আচরণ উভয় পক্ষের শাস্তি নষ্ট করে 

অতএব ইহার প্রতিবিধান অতীব প্রয়োজন । বনুকালাবধি 

পুক্র কন্যার বিবাহে অপরিামত 'অর্থবাধ় আমে।দজনক মনে 

করা হয়। কিন্তু ইহা বাস্তবিক স্তরুচির পরিচ্মক নহে। 

দুদিনের স্টখের জন্য যথাসর্বনন্গ বায় করিয়া চিরজীনন 

কষ্ট পাওয়া! নিতান্ত নুর্খতার চিহ্ন: এ প্রকার আমোদকে 

যথার্থ আমেঠদ বলা যাইতে পারে না। এ সকল কুনিয়ম যত 

শীঘ দেশ হইতে পলধয়ন করে ততই মঙ্গল | 

কেহু কেহ বলিতে পারেন যে সকল উন্নতিশীল বিচক্ষণ 

লোক নর্তমীন লময়ে সর্ববা গ্রগণ্য তাহারা তো সকলেই বাল্য- 

বিবাহ করিয়াছেন। এতদুত্ভরে বলা যাইতে পারে, তাহারা 

ক্ষণজন্মা; ভাগ্নির তেজ যেমন বসনাবৃত থাকে না তেজন্বী পুরু- 

ষের তেজ তেমন অন্ধকার ভেদ করিয়া উঠে, কোন প্রতি- 

বন্ধক মানে না। সে প্রকার পুরুষ শতের মধ্যে একজন মাত্র 

পাওয়া যায়। সমস্ত ভারত সন্তান যদি তেমন তেজম্বী ও 

কর্তব্পরায়ণ হইত তবে আর ছুঃখ দরিদ্রতার প্রকোপ এত 

ভীষণ হইত না। * 8 

পরিবারে একজন উপাড্ভনশীল হইলে সমস্ত পরিবার ও 

দুর সম্পকীয় আত্মার পৰ্যন্ত তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে 
ইহা দ্বারা কাহারো অর্থসচ্ছলতা হয় না। সত্য বটে"বাল্য- 
বিবাহ ভিন্ন বুপরিবার একত্র ও একান্নভুক্ত থাকা অসম্ভব। 

ছু 
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পূর্ববকালে এ নিয়ম দ্বারা পরিবারে কতকটা সখ ছিল বটে। 
উপার্জনশীস গুহপামী সমস্ত বসর দুরদেশে বাস করিতেন, 

পত্বীকে পিতামাতার নিকট রাঁখিতেন, সেকালের নিয়মানুসারে 
যে বয়সে জ্োষ্ঠ সেই গৃহের কর্তী আর সকলে তাহার আনু- 
গতা স্বীকার করিত। সমস্ত পরিবারে বিলাসিতার নাম গন্ধ 

চিল না। সামান্য অন্নবস্ত্রে সকলেই সন্ভষ্ট -থাকিত। অর্থের 
তত প্রয়োজন চিল না তাহার অভাবে কাহারো কষ্ট ছিল 

না। শিশুকাল হইতে বালিকারা বহুপরিবারে চলনোপযোগী 

শিক্ষা পাইত। বারলকাদিগের চরিত্র ষেভাবে গঠন করা যায় 

যুবতাদিগের চরিত্র সে প্রকারে কখন গড়া যায় না। ইহ! 

বহুপরিবার একত্র থাকার পক্ষে উপযোগী বাট । কিন্তু সম- 

য়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল্ বিষয়েরই পরিবর্তন ঘটে। 

এখন আর পূর্বের ন্যায় শৈশবে পরিণীতা হিন্দু বধুগণ নিরীহ 

ভাবাপন্ন নহেন। স্থানে স্থানে দ্রেখা যায় তীাহারাই এক 
একজন মুস্তিমতী উগ্রচণ্তী। স্বামীর প্রতি শাসনে তাহারাই 

প্রধান পদলাভের উপযুক্ত বসনভূষণের বিলাসিতা-বিষয়ে 

তাহারা আর পশ্চাত্বর্তিনী নহে । স্বামী দশ টাকা উপার্জন 

করিতে পারিলেই স্ত্রী তাহার সঙ্গিনী হয়, স্বামীর উপাজ্জিত 

অর্থ তাহারা অকাতবে পরিবারের লোককে ভোগ করিতে 

দেয় না। যদি সমস্ত পরিবারের লোক একত্র বাস করে তবে 

তাহারা কলহ বিবাদে নিরন্তর অশান্তি উৎপাদন করে। 

এমতাবস্থায় একত্র বাসের ইচ্ছা কেবলই অশান্তির কারণ। 
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এখন হিন্দুগুহে আর তেমন একতা নাই। দুঃখের বিষয় এই 
পূর্ববনিয়ম সকল রক্ষাকরিতে গিয়া, উপযুক্ত রকম" বিদ্যাশিক্ষা 

করিতে পারে না যাহা দ্বারা ম্যায় অন্তায় জ্ঞান প্রস্ফ,টিত হয় 
ও কর্তৃবা সাধনের সহায়তা করে। ন্তায় অন্তায় বিবেচনা না 

থাকিলে মানুষ সংস্মারে যথার্থ কর্তব্যসাধনে সমর্থ, হয় না। 

একত্র থাকিয়া যদি অশান্তি ভোগ করিতে হয় তদপেক্ষা ভিন্ন 

থাক! অধিকতর শ্রেয়স্কর। প্রত্যেকে যদি আপনাপন পরি- 

বার পালন করা কর্তৃবা বলিয়া জানিত তবে অবশ্যই তদ্ুপ- 

যোগী হইতে চেষ্টট করিত। পরিবার পালনের ক্ষমতা 
থাকিলে একত্র থাকিতে যদি অনিচ্ছ৷ হয় তাহাতে দুঃখ কি? 

যাহাদের কর্তৃবা,জ্ান.আছে তাহারা ভিন্ন থাকিয়াও পিতা- 

মাতা আত্মীয়স্বজনকে অর্থসাহাযা করিতে কুহ্টিত হয় না। 

যাহারা নিত্ত স্থার্ণসর তাহারা কোন অবস্থাতেই মুক্তহস্ত 

নহে । বালাবিবাহ দ্বারা পুর্বব পরিবার মধ্যে যে প্রকার 

সুখ শাস্তির আশা করা ষাইত বর্তমান সময়ে তাহা পারা 

যায় না। অতএব এই প্রথা 'যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই 
মঙ্গল। বাল্যবিবাহের অনিষ্ট কারিতা অনেক কৃতবিদ্ধা বুদ্ধি- 

মান ব্যক্তি বুঝিয়া ও বুঝেন না অথবা! উপযুক্ত ্লাহস ও ক্ষম- 

তার অভাবে এই মহাঅমঙ্গলকর মতের বিরুদ্ধে দাড়াইতে 

পারেন না। অনেকে বাক্যে এই মতের নিন্দা করিয়া থাকে 

কিন্ত কার্যযকালে আবার তাহারাই পৃষ্ঠতঙ্গ দেয়। 'কর্তব্য- 
জ্ঞান, দৃঢ়তা ও সাহসের অভাবই ইহার প্রকৃত কারণ। বাল্য- 
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বিাহ প্রথা এ এদেশ হইতে দুরাকৃত না হইবে ততদিন 

বাঙ্গালি জাতির সর্বনাঙ্গান মঙ্গলের আশ। দুরাশা মাত্র । 

দেশহিতৈষিতার স্বপক্ষে যত 'কেন স্থুদার্ঘ বন্তুতা হউক না 
আমঙ্গলের প্রকৃত মুল উতপাটিত না হইলে তাহা বাতাসের সহিত 

গিপিরা যাইবে । বাক্সীলীর অবস্গা যাহা তাহু।ই থাকিবে কেবল 
বুগা পরিশ্রম মার হইবে । অতএন যাহাতে ইহার সছুপায় হয় 

সে নিয়ে সদাশয় ব্যক্তি মাত্রেরই ফত্বুপর হওয়া উচিত। 

বহুবিবাহ । 

বালাবিবাহের ন্যায় বিবাহ নাম আর একটী জঘন্য 

ও অনিষ্টকারী প্রণা এদেশে প্রচলিত আছে। ইহা বাল্য- 

বিবাহ অপেক্ষা কোন অংশে অল্প ক্ষতিজনক নহে। .বরং 

বাল/বিবাহ দ্বারা সময়ে স্তখের আশা করা যায় কিন্তু বুবিবাহ 

দ্বারা দাম্পতা প্রেমের স্ুখশান্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়া 
থাকে । এদেশে পুরুষদিগের বিবাহের নির্দিষ্ট সময় ও বিশেষ 

কোন নিয়ম নাই । তাহারা এক স্ত্রী বর্তমানে বহু দারপরিগ্রহ 

করিতে পারে,.তাহাচত সমাজের চক্ষে কোন প্রকূ।র বিশেষ 

নিন্দা ও নিগ্রহভাজন হইতে হয় না। বরং সময় সময় উৎ- 

সাহই লাভ করিয়৷ থাকে। বিবাহ সম্বন্ধ দারা স্ত্রী ও পুরুষের 

মধ্যে যে যোগসাধন হয়, ঈশ্বরের সেই মঙ্গল বিধি ও গুঢ় 
অভিপ্র।য় তাহারা ঝুঁঝতে পারে না। তাহারা অনেক সময় 
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সংসারের নীচকার্ধা ও নীচ ভাব সকলের বশবর্তী হইয়াই এই 

সামাজিক নিয়ম বক্ষা করিয়া থাকে । যে. যে কারণে বিবাহ 

হওয়া উচিত তাহ না বুঝিয়াঁ এইরূপ বিবাহ দারা পশুবৎ 

আচরণের প্রশ্রয় দেওয়া ভিন্ন আর কি, বলা যাইতে পারে। 

কোন কোন গ্রুরুষ সত্রীবিয়োগ কিন্থা অন্যাগ্য ,কারণে ছুই 

তিনবারের অধিক বিবাহ করিতে ক্ষান্ত হয় || পরিবারের 

লোকের! এক বধূর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, পুত্র 

কিন্বা ভ্রাতাকে অন্য বিবাহের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করে। যে 

বধূ বন্ধ্যা কিস্া রুগ্ন হয় তাহার ন্বামীগৃহে পাস একপ্রকার অস- 

স্তব হয়। এ সকল বিষয়ে পুরুষের মন অতি সহজেই বিচলিত 

হয়, তাহাদের,পুরাতঙ্গ অপেক্ষা নৃতনের প্রতি বেশী অনুরাগ ।. 

নারীর প্রেম যেমন অটল, তাহার! সেইরূপ অবিচলিতভাবে' 

নিতান্ত কুম্মাণ্ড বর্ববর পতির প্রতিও অনায়াসে আত্মসমর্পণ 

করিয়া থাকিতে পারে পুরুষেরা তাহা পারে না। চিরকুণ্ন 
কিম্বা বন্ধ্যা হওয়া কাহারও ইচ্ছাঁধান নহে তাহা সকলেই 

জানে তথাপি অসহায়া বর্গনারী এ সম্বন্গে কাহারও নিকট 
হইতে কখনও দয়া বা স্্রবিচার প্রাপ্ত হয় না। এই সামান্য 

সামানা কারণে তাহাদের একমাত্র অবলম্বন, নির্ভরের স্থল, 

হৃদয়ের ধন পতিকে কাড়িয়৷ লইয়। অনোর হৃদয়ে স্থাপন করা 

হয়। তাহাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অঞ্জজল কাহারো হৃদয়ে কপার 
সঞ্চার করে না। সমস্ত কার্য শেষ হইয়া গেলে কেহ কেহ 

তাহাকে সান্ত্বন! দিতে যায়, স্বামীও অন্নবস্ত্রদানে তুষ্ট করিয়া 



৫৪ পারিবারিক জীবন। 

থাকেন। এ সকল বালিতে জল ঢালার নায় কেবলই বৃথা, 

অভাগিনীর হুদয়ের, অনল তদ্বারা অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়। 

যাহারা ধীর গম্ভীর তাহারা আপন সহিষ্ণুতাগুণে সমস্ত সহিয়া 

লয়, কিন্তু যাহারা একটুকু উগ্র-প্রকৃতি তাহাদের দ্বারা সমস্ত 

ংসারে অসহা অশান্তির প্রত্রবণ প্রসারিত হয়। পুরুষদিগের 

এক পত্বী থাকা সন্বে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার স্থুখ 

অধিক দিন স্থায়ী হয় না। তাহাদের জীবন যেকি অশান্তি ও 

কষ্টে পূর্ণ হয় তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ নিজকৃত অনায় 
কাজের জনা অনুতণ্তও হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই অন্ুুতাঁপে এই 

গুরুতর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কেহ কেহ উদ্দাসীন 

ও সর্ববতাগী হইয়া গৃহ পরিতাণগ করিতে বাধা য়। এসকল 

'ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। শান্তিহীন গৃহবাসের অযোগা। 

অনেকেই কোৌলীনা প্রথার নাম শুনিয়। থাকিবেন। এই 

কৌলীনা প্রথা দোষে জঘন্য বনুবিবাহ প্রথা কুলীন ব্রাহ্মণ 

সমাজের গৃহে গৃহে অশান্তি, অন্তখ ও পাপের প্রতিমুদ্তিরূপে 
বিরাজ করিতেছে । মহারাজ বল্লালসেনের সময় হুইতে 

বঙ্গদেশে এই নিয়মের স্থষ্টি হইয়াচে। এই প্রথানুসারে এক 

পুরুষ বন্ধ স্ত্রী গ্রহণ করিয়া শব শুরকুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন 

এবং অবশেষে ক্রমান্বয়ে বিবাহ করাই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য 

ও কর্তবা হইয়া পড়ে। কোন্ কোন্ বংশের পুত্রকন্যার 

সঙ্গে কোন্ কোন্ বংশের বিবাহ হইবে তাহার নির্দিষ্ট নিয়ম 

আছে, তদভাবে বিবাহ বন্ধ হয়। সময় সময় পাত্রাভাবে 
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অনেক কনা আজীবন অবিবাহিতা থাকে । পাত্রের সংখা 

অল্প হইলে এক পাত্রে বহ্ুকনা] সমর্পিত হইয়া 'থাকে। সেই 

নিদ্দিষ্ট বংশে পুত্রের জন্ম না হওয়া পর্যাস্ত কন্যাগণ অবি- 
বাহিতা থাকে। সেই বংশীয় বালকের সঙ্গেও অশীতিপর 

বৃদ্ধার বিবাহ হয়। এ সকল আচরণকে পাশব*বাবহ।র ভিন্ন 

আর কি বলা যাইতে পারে । কথিত আছে একদ। শীতকালে 

একজন কুলীন বরের সঙ্গে বিবাহদানের জনা এক বিবাহ- 

সভায় আনেক বিবাহার্থী কন্যাদিগকে উপস্থিত করা হয়। 
এক একটী করিয়া, কনা! সম্প্রদান করিতে রাত্রি বৃদ্ধি পাইতে 

লাগিল: তখন শীতে কাতর হইয়া কাপিতে কাপিতে একটা বৃদ্ধা 

বরকে সন্বোষ্ঠন করিয়া বলিল “বাবা! একটী ফুল শু*কিয়। 

দে, শীতে যে আর দড়াইতে পারি না।” পিতৃসন্বোধন 

করাতে সেই বরের*্সঙ্গে আর কনার বিবাহ হইতে পারিল 

না। এই গল্পটা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। যে 

স্থলে বিবাহ কেবল সামাজিকতা ও লৌকিকতা রক্ষার জনা, 
সে স্থলে এ প্রকার ঘটনা ঘটা কিছুই আশ্চর্যজনক নহে। 

কুলীন ছেলেদের বিবাহ অনেক স্থলেই অর্থাগমের পথ- 

স্বক্ধপ একটী ব্যবসা মাত্র। বিবাহের পর হারা স্ত্রীর সঙ্গে 

বাস করে না, অর্থের অনাটন ঘট্টলে সময় সময় আসিয়া কিছু 

অর্থ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যায়। স্ট্রীগণ চিরদিন পিতা কিন্ত! 

ভ্রাতার গলগ্রহ হইয়া অঠিকষ্টে জীবন যাপন করে কুলীন 
কন্যাদের অবস্থা অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । 
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-(তএব এসকল অন্তিরিক্ত বর্ণনা বলিয়া কেহই অগ্রাহা করিতে 

*রিবেন না।” জন্। হইতে মৃত পর্যান্ত পর প্রত্যাশী হইয়া 

থকা ও কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক শ্রখের আশা না 

থাকা, এ প্রকার জীবন্ধ যে কি. শোচনীয় তাহ! বলা যায় না। 

কুণীনকন্যাগণ পিতা কিম্বা ভ্রাতার গুহে কঠিন পরিশ্রম দ্বারা 

, জী(বকা নির্বাহ করে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের স্বত্ব নাই, 

আগার বলিবার কিছু নাই; নিরন্তর গৃহবাসা বলিয়া পিতামাতা 

ভ্রাঠর সেহও ক্রমে হ্রাস হয়, তাহারাও গলগ্রহ মনে করে। 

আর বিবাহ সত্ত্বেও স্বামার ভালবাসা, স্বার্মীীহইতে আদর যত্ব 

প্রভৃতি কিছুই লাভ করিতে পারে না; স্্ীজীবনের যাহা যাহা 

প্রধান স্থখ তাহা কেবল তাহাদের কল্পনাই রছিয়া যায়। এ 

প্রকার শোচনায় অবস্থা কোন দেশ্বে কোন জাতিতে ঘটে না। 

ইহাদিগের দুঃখের কথা ভাবিলে পাধার্ণও দ্রব হয়। অজ্ঞ 

স্বার্থপর ঘোঁকেরা সেই জঘন্য প্রথারই আবার কত গৌরব 

করিয়া থাকে। সদর্পে আপনাদ্বের কৌলীনোর পরিচয় প্রদান 

করে। এই প্রথা নিতান্ত জঘন্য, ইহা একেবারে সমূলে 

উৎপাটিত হওয়া উচিত। উন্নতিশীল যুবকগণ এ বিষয়ে যথার্থ 
উত্সাহ না হ.নে এ গবস্থার সম্পূর্ন পরিবর্তনের অন্য কোন 

উপায় নাই। তিন এই অনাথা স্ত্রালোকাদগের মার্তনাদ ও 

ক্রন্দনধ্বনি তাহ।দের কর্ণে প্রবেশ না করিবে ততদিন উদ্ধারের 

উপায় আর নাই। 
১৯ 
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বিধবানিবাহ | 

হিন্দুসমাজে ভদ্র পরিবারে পুরুষের] এক স্ত্রী বর্তমানেই 

হউক আর অবর্তফানেই হউক যদৃচ্ছ! ক্রমে বিকাহ করিতে 
পারে, কিন্তু স্ীলোকের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। একটি 
দুই তিন বৎসর বয়স্ক বালিকা অভ্ভানাবস্থায় পরিণীতা হইয়া 

যদি বসরের মধোই বিধবা হয়, তাহার পুনর্বিববাহের বিধি 

নাই। তাহার সেই, শৈশবাবস্থা হইতে আজীবন কঠোর ব্রত 

নিয়ম পালনে অতিবাহিত করিতে হয়। পরিধানে শুব্রবসন, 

দিনাস্তে হবিষ্যা্ম ভক্ষণ, এই বিধি তাহাদের চিরজীবনের 

জন্য নিদ্ধারিত রহিয়াছে । ভাল খাওয়া ভাল পরা দেই দিন 

হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। একটা জ্ঞান হীনা 

বালিকা যাহার বিবাহ কিম্বা বৈধব্য ইহার কোন বিষয়ে জ্ঞান 

জন্মে নাই, স্বামীকে চিনে নাই, প্রেম কি পদার্থ জানে না, 

সামাজিক নিয়মানুসারে পতি পত্রী নাম মাত্র গ্রহণ করিয়াছে ; 
পতির স্বৃত্যুর পর সেই অজ্ঞান শিশু বালিকাকে সমস্ত স্থখে 

জলাগ্তলি দিয়! গুভ্রবসন পরিধান পূর্বক দিনান্তে একবার 

হুবিষ্যান্ন দ্বারা জীবন যাপন করিতে হয়, ইহা কি সামান্য কষ্ট 
ও ত্যাগ স্বীকারের কর্ম? 

যে সকল বালিকা নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বিধবা হয়' তাহা- 

দের স্বামীর প্রতি অনুরাগ কি প্রকারে জন্মিতে পারে ? 

জ 
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অথবা অনুরাগ ভিন্ন ত্যাগ স্বীকার কে কোথায় দেখিয়াছে ? 

পরস্পরকে ভালবাসিলে অনায়াসেই তাহার জন্য ত্যাগস্থীকার 

করা যায়। সমাজ বলপুর্ববক এ প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে 

শিক্ষা দেয়, প্রকৃত পক্ষে ইহাদ্বারা সমাজের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল 

হয় না। একটী কোমল বালিকার বৈধব্য ও কঠোর ব্রত 
পালন দ্বারা পিতামাত৷ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত পরিবারের শাস্তি 

নষ্ট হয়। সকলেই ভাল খাওয়া ভাল পর! সম্বন্ধে উদাসীন 
হয়, তাহা দ্বারা বালিকার যদিও বিশেষ কিছু উপকার হয় না, 

পরিবারের লোকের অনেক কষ্ট হয়।  বালিকাদিগের জন্য 

এ প্রকার কঠোর নিয়ম করা অতিশয় হৃদয় হীন মনুষ্তের 
কার্য । বিধবাদিগের জন্য মাসে ছুইবার একাদশী তিথিতে 

নির্জল! উপবাসের নিয়ম আছে, এই নিয়ম বালিকা যুবতী 
বৃদ্ধা সকলকেই সমভাবে রক্ষা করিতে হত্ম। আহার ও জলা- 

ভাবে পিতামাতা ও আত্মীয়দিগের নিকট করুণ স্বরে ক্রন্দন 

করিয়া একবিন্দু জল চাহিলে দেশাচারের ভয়ে কেহ দেয় না। 

সকলেই দেশাচারের জঘন্য প্রথার বশীভূত, নতুবা এমন 
নির্দয়তা ও কাঠিন্য প্রকাশে সমর্থ হইত না। পিতামাতা 

তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া কট নিবারণ করিতে পারে না, 

আত্মীয় স্বজন আসিয়া সহানুভূতি দেখায় না। পাড়া প্রতি- 
বাসী এ অবস্থায় স্ত্যু হইলে স্বর্গবাস হয় বলিয়া উত্সাহ দেয়, 

তাহাদের কষ্ট নিরারণের জন্য কেহই যত্ব করে না। যে 

দেশে অজ্ঞান অবলা বালিকাদিগের জন্য এ প্রকার কঠোর 
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নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে সে দেশের লোকদিগকে হৃদয় শুন্য 
পাষণ্ড বই আর কি আর কি বলা যাইতে পারে। তাহারা 
পুণ্যেরভান করিয়া নিঃসন্দেহ পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে। 

কয়েকবগুসর পূর্বেব বিধবাদিগের জন্য্য সহমরণ নামে আর 

একটা হৃদয় বিদারক কঠোর নিয়ম প্রবর্তিত ছিল। স্বামীর 
মৃত্যুর পর স্ত্রী, স্বামীর স্বতদেছের সহিত একত্র অগ্নিকুণ্ডে ভল্মী- 

ভূত হইত। সমাজের লোক তাহাকে সতী বলিয়া ধন্য ধন্য 
করিত। ন্তন্যান্য স্ত্রীলোকিগকে প্রস্তৃত হওয়ার জন্য 

উৎসাহ প্রদান তাহার একটা অন্যতর উদ্দেশ্ট ছিল। যদি কোন 
অবল! ভয়ে ভীত হইয়া সহমরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, 

তাহাকে ধর্ম্মভফ দেখাইয়া অথবা নান! প্রকার উৎসাহ বাক্যে 
অগ্রসর করিত; তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারিলে কখনও 

বা বল প্রয়োগ করিত । পরিণত বয়স্কাদিগের কথা ছাড়িয়া 
দেওয়। যাক, কারণ হইতে পারে পতির প্রতি তাহারা বথাথই 

অনুরস্তছিল, ও তজ্জন্য এ প্রকার আত্মসমপণ করিলেও 
করিতে পারে, কিন্ত বালিকাদিগের পক্ষে এরূপ ত্যাগম্বীকার 

সম্ভবপর নহে। এ সকল ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথাশুনিলে 

কাহার প্রাণ না আকুল হয়। এই পৈশাচিক দেশাচারের 
প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা ও স্বণা না হইয়া পারে না। সৌভাগ্য 
ক্রমে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং সে সময় গবর্ণরজেনারেল হইয়া! 
আসেন তাহার এঁকাত্তিক যত্ব ও অধ্যবসায় দ্বারা এই জঘন্য 
নিয়মের পরিবর্তন হয়। রাজা রামমোহন রায় তাহার এই 

্্্্শ্শ 
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কার্য্যের বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিলেন । এই মহণ্ড কার্য্যের 

জন্য উভয়েই'বিশেষ ধনাবাদার্থ। উপযুক্ত সময়ে উক্ত মহাত্মা- 
দ্বয়ের আবির্ভাব না হইলে এই ভয়ঙ্কর নিয়ম এখন পর্যন্তও 
এদেশ হইতে বিদুরিত হইত কিনা সন্দেহ স্থল । বিধবাদিগের 

প্রতি আজ. পর্য্যস্তও সমাজের অতিরিক্ত" শাসন রহিয়াছে। 

তদ্দার৷ সর্বদাই যে মন্দ ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা 

কাহারও অবিদ্িত নাই। স্ত্রী বিয়োগে অচিরেই পুরুষদিগের 

পুনর্ব্বিবাহের আয়োজন করা হয়; ধত কঠোরতা কেবল 
স্ত্রীলোককেই সহিতে হয়। এ সকল 'পুরুষ জাতির স্বার্থ 
পরতার ত্বপন্ত দৃষ্ীস্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল স্ত্রী 
জাতিকেই আত্মসংযম ও ব্রক্ষচর্যা শিক্ষা না৷ দিয়া অন্ততঃ 

কথঞ্চিত পরিমাণে নিজেরাও করিতে পারিলে বধার্থ সাধুতার 
কার্যা হইত। ছূর্ববলের প্রতি বলপ্রয়োগ অনায়াসেই করা 
যায়, ইহাদ্বারা কিছু মহত্ব প্রকাশ পায় না। 

মহাত্মা! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর এই সকল বালবিধবাদিগের 

ছুঃখে বিগলিত হইয়া তাহা মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তীহার বত্ব ও সাহায্যে অনেক বিধব! 

পুনর্ববার বিবাহিত "হইয়া পতি পুক্জ্র লইয়া সংসারী ও স্থখী. 

হইয়াছে । অনেকেই অবগত আছেন যে এই মত প্রবন্তিত 
করিতে প্রথমতঃ বিদ্তাসাগর মহাশয়কে অনেক যত্ব ও পরিশ্রম 

' করিতে হইয়াছিল, সমাজ কর্তৃক ধথেষ্ট গঞ্জনা ও লাঞ্থন! 

ভোগ করিতে হুইয়াছিল। দেশস্থ সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে 
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এরূপ একটা কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সামান্য সাহস. দৃঢ়তা ও 
অধ্যবসায়ের কার্য নহে। তিনি এঁকাস্তিক যত্বু ও অধ্যবসায় 

দ্বারা সম্পৃণ কৃতকাধ্যতা লাঁভে সমর্থ হইয়া অসহায়া বিধবা 

ও তাহাদের আত্মীয় বর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া 

গিয়াছেন। এই-নিয়ম কেবল কলিকাতা ও তাহ্যর নিকটবর্তী 
প্রদেশে কিয়তপরিমাণে প্রচলিত হইয়াডিল। পূর্বববঙ্গে 

হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রথা এখনও প্রবস্তিত হয় নাই। 

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর আর কিছু কাল বাচিয়া থাকিলে 

হয়ত সেদেশেও এই প্রথা প্রচলিত হইত। 

বর্তমান সময়ে অনেকে বলিয়া থাকেন বিধবা বালিকাদের 
পুনর্বিববাহে ক্লোন আপত্তি নাই। কিন্ত যে সকল বিধবার 

সন্তান থাকে তাহাদের পুনর্ববার বিবাহ হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। 

পূর্ববপক্ষের সন্তান থাকিলে স্মীলোকের বিবাহ যদি অন্যায় হয় 

তবে পুরুষের ছুই তিন পক্ষের সন্তান লইয়া পুনঃ পুনঃ বিবাহ 

কর কি প্রকারে ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে ! ধর্মমত: একবারের 

অধিক বিবাহ করিলে যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা হয় না, পাপ সঞ্চয় 
হয়। পাপের ফল স্ত্রীও পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে ভোগ 

করে। যতধার ইচ্ছা বিবাহ দ্বার পুরুষের কোন দোষ বা 

পাপ হয় না স্্মীলোকেরাই সকল পাপের ফলভোগী ; এ 

প্রকার বিচার যে স্বার্থপরতার জান্বলামান দৃষ্টীস্ত তাহা বলাই 

বাহুল্য । বার বার বিবাহে পুরুষদিগের শরীর ও মনে যদি 

পাপস্পর্শ না করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে স্ত্রীলোক ন্রক- 
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গামী হইবে, ইহা বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। পরমেশ্বর 
স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই স্থষ্টি করিয়াছেন এবং সমভাবে প্রতি- 
পালন করিতেছেন ; যত পুণা সঞ্চয় পুরুষের জন্য কেবল পাপ 

সঞ্চয় স্ত্রীলোকের জন্য,তাহার এ প্রকার বিধান হইতেই পারে 

না। তিনি স্ত্রী ও পুরুষকে সমান অধিকার'দ্িয়াছেন, তাহার 
প্রতি দোষারোপ করিয়া স্বার্থসাধন করিলে কাহারও পুণ্য লাভ 

হয় না। পুর্ববপক্ষের সন্তান থাকিতে পুনর্ববার বিবাহ করিলে 
স্ত্রীও পুরুষ উভয় পক্ষেরই কিয়পরিমাণে অন্থবিধা ভোগ 

করিতে হয়, সম্তানদিগের ত কথাই নাই। বিমাতা হইতে 

সস্তানদিগের যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহা অনে- 
কেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু তাহা জানিয়া শুনিয়াও অনেক 

পুরুষ বিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকে না । বরং এক স্ত্রীর মৃত্যু 
হইতে না হইতেই অন্য বিবাহের আয্মোজন হইয়া থাকে। 

কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগের এরূপ বিশ্বাস ষে স্ত্রীর মৃত্যুর 
দিনেই অন্য বিবাহের প্রস্তাব না হইলে বিবাহের গৌণ হয়; 
তাই শ্মশান ঘাট হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই পুরুষদিগের 
পুনর্বিবিবাহের প্রস্তাব হয়। এ সকল হৃদয়হীন পাষণ্ড ব্যব- 
হারের বিষয় ভাবিলে'দেশাচারের কুরীতির উপর কাহার না 

স্বণা হয় ? স্ত্রীজাতির প্রতি এদেশীয় লোকের এ প্রকার অশ্র- 

দ্বার কারণ কিছু বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ পুরুষদিগের প্রভুত্ব 

ও নিয়ম প্রণয়ণে একচেটিয়া অধিকারই ইহার মূলীভূত কারণ। 
আরো দুঃখের বিষয় এই যে পরিবারস্থ মুর্খ স্ত্রীলোকেরাই 
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আবার ইহার বেশী পৌষকতা করিয়া! থাকে । ইহার একমাত্র 
কারণ এই দেখ যায়, যেখানে অধীনতা সেখানেই ভয়, সেই 

ভয় হইতেই তোষামোদী করার ইচ্ছা হয়। ভ্ত্রীজাতি পুরুষ- 
দিগের বিরুদ্ধে একটী কথা কিম্বা কোন প্রকার মতামত 

প্রকাশে অসমর্থ, তাই তাহার! পুরুষদিগের ইচ্ছ/? ও কার্যে 

সর্বদাই সহানুভূতি প্রদানে বাধ্য। ইহাই জ্ত্রীজাতির অব- 

নতির অন্যতর কারণ। কোন কোন পুরুষের চার পাঁচ বার 

স্ত্রীবিয়োগ, ও বিবাহ দেখা যায়, তন্মধ্যে কেহ কেহ সন্তান 
রাখিয়াও পরলোক গমন করে। এইরূপে প্রত্যেক স্ত্রীর ছুই 

তিনটা করিয়া সন্তান থাকিলেও এক পরিবারে বহু সংখ্যক 
সন্তানের একঞ সমাধেশ হয়। যে সকল পুরুষ হিন্দুমতে 

বিবাহ করে তাহাদিগকে বাধা হইয়া ১১/১২ বশসরের মেয়েকে 

বিবাহ করিতে হয় ১১১২ বগসরের বাঁলিকাগণ নিজেই 

নিজের সতর্কতা লইতে জানে না তাহাতে সপত্বী সন্তানের 

ভার লইয়! তাহাদিগকে যত্বুকরা ও তাহাদের প্রতি সদ্বাবহার 

করা! কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? এ সকল সম্ভানের 

বিমাতা হইতে স্নেহ যত্বু পাওয়া দূরে থাকুক বরং নান প্রকার 
কষ্ট ও লাঞ্ন! ভোগের ক্রুটী হয় না। *তাহযুদের কষ্ট ও যন্্- 
ণার প্রতি অনেক পিতা দৃষ্টিপাতও করে না। কোন কোন 
পিতা বিমাতার পক্ষ হইয়া সন্তানের প্রতি নিষ্ঠ,রাচরণও করিয়া 
থাকে, সে প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সময় সময় ভাল 
বিমাতাও হয় কিন্তু সে দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যদি পিতামাতার 
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মনে সন্তানের বথার্থ মঙ্গলেচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাদের 

পুনর্ববার বিবাঁহকর যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহাছ্বারা সন্তানের 

অমঙ্গল সাধনই হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন পুরুষেরা 
শিশুদিগকে যত করিয়া বাঁচাইতে পারে না এজন্য বিবাহের 

প্রয়োজন+ কিন্তু নবীনামাতা গৃহে আসিয়া! তাহাদের অবস্থার 

কোন উন্নতি না করিয়া বরং অধিকতর কষ্টে নিক্ষেপ করে, 
সচরাচর ইহাই দেখা যায়। যে পিতা এক সময় দাস দাসী- 

দিগের প্রতি সম্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদানে কুষ্টিত 

হইতেন এবং যথাসাধ্য নিজে তাহাদের পালন করিতেন, বিবাহ 

করিয়া স্ত্রীর ভরসায় তাহার পূর্ববভাব চলিয়া যায়, তখন দাস- 
দাসীই শিশুদিগের একমাত্র রক্ষক"হয়।' পিতানভাবেন গৃহিণী 
দ্বারাই সকল কাধ্য সম্পন্ন হইতেছে। এদিকে সম্ভানগণ 

অধিকতর কট ভোগ করিতে থাকে । কোন কোন বিমাতার 

চতুরতার জন্য পিতা তাহাদের কষ্ট কিছুই বুবিতে পারে না। 
পুনর্ববার দার পরি গ্রহের পর অধিকাংশ পিতাই সন্তানের প্রতি 
উদ্বাসীন হয়। যুবতী স্ত্রী গৃহে আসিয়া স্বামীর মন আকর্ষণ 

করে, সেই মন পূর্ব সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট দেখিলে স্ত্রী 
ক্ষুব্ধা হইয়া সংস্।রে বিশেষ অশান্তি আনয়ন করে। তখন 

পুরুষেরা ভাবেন স্ত্বখ হইতে শ্বস্তি ভাল, তাই অনন্যোপায় 

হইয়া স্ত্রীর বাধাত৷ স্বীকার করেন। সুতরাং সম্তানগণকে 

বিমাতার পদতলে পতিত হইয়া, সংসারে অন্ন বস্ত্রের .কাঙ্গালী 

হইয়া, কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয়। হিন্দু সমাজে পুরুষেরা 
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সচরাচর আপন পুক্র কন্যাপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা বালিকার 
পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সেস্থলে 'সপত্বী সন্তানের 
উপর ন্নেহভাব হওয়া মাতার পক্ষে যেমন কঠিন, বয়সে 

কনিষ্ঠ বিমাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা হওয়াও সন্তানের পক্ষে 
তেমন সহজ নহে) কখন কখন সমবয়স্কা বলিয়া প্রণয় ও 

সন্তাব হইয়া গাকে, সকল স্থানে তাহাও হয় না; অধিকাংশ 

স্থলেই হিংসা, দ্বেং বিরাজ করে। এ প্রকার কষ্ট অশাস্তি 

জানিয়াও কেহ তাহার প্রতিবিধানেমনোযোগ করেনা বরং 

শঘরকন্ন” চলে না* ইত্যাদি ভান করিয়৷ বিবাহ করিয়া 

থাকে। 

দ্বিতীয়বার পরববাহ' কারতে হইলে পুরুষদিগের পক্ষে 

বিধবা বিবাহই উপযুক্ত, প্লুরস্পরের অবস্থা সমান থাকে, 

সকল কার্যেই উভয়ে উভয়কে সহানুভূতি প্রদান করিতে 
পারে। উভয় পক্ষের সন্তান থাঁকিলেও কষ্টের কারণ হয় 

না। পুরুষ যেমন নিজের সন্ভ]নের যত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য স্নেহময়ী জননীর সাহাষা চায়, স্ত্রালোকেও আপন সন্তান 

পালনার্থে অর্থ লাভের প্রয়াসী হয় এবং পুরুষকে অভিভাবক 
করিয়া! অনেক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়। এ মিলন দ্বারা উভয়, 

পক্ষেরই মঙ্গল হয়। বিধবা রমণীগণ পুনবিবাহ সময়ে প্রায়ই 

বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, এবং সে সময়ে তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান প্রায়ই 

হইয়া থাকে : সপতী সম্তানদিগকে ভালবাসিতে পারিবে কিনা 

তাহাদের প্রতি সদ্যবহার করিতে পারিবে কিনা সে সকল 

চ) 
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জানিয়া শুনিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হা টিক গুরুতর ভার 

মন্তকে ধারণ করিতে পারে । শিশু ও মুর্খ বিমাতা হইতে 

ইহারা যে অধিক উপযুক্ত তাহার কোন সন্দেহ নাই। তব 

হিংসা দ্বেষ সকলেরই মনে থাকে, বয়স্থ।দ্িগের মনে যে থাকে 

না তাহা ব্লা যায় না। যাহার! সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হয়. যাহাদের 

মনে জ্ঞানের আলো প্রবেশ কবে, যাহাদের কর্তবান্কান প্রস্ফ,- 

টিত হয়, তাহারা অবশ্যই অধিকতর উপযুক্ত । বিমাতা ঠিক 

নিজের মাতার ন্যায় হইবে এ প্রকার মনে করা অন্যায়, কারণ 

বিশ্বসংসারে মাতার প্রতিরূপ আর কেহ নাই। বুদ্ধিমতী 

বিমাতা দ্বারা কেবল সাংসারিক অভাব সকল পুরণ হইতে 

পারে। ধাহারা হিন্দুসমাজ রক্ষা করিতে ইাছা করেন তীহা- 
দিগের এ সকল অশান্তি ও অন্রনিধা ভোগ আনিনাধ্য । স্ত্রী- 
বিয়োগে পুরুষদিগের যেমন গুহকাধ্য ও সন্তানপণলন ঢলে না, 

স্বামীবিয়োগে স্ত্রীলোকের তদপেক্ষাও অধিক কষ্টভোগ করিতে 
হয়। স্বামীর অবর্তমানে অনেকেরই জীবিকা নির্বাহের জনা 

কোন উপায় থাকে না তাহাদিগকে পিতা কিন্বা ভ্রাতার আশ্রয় 

ভিন্ন চলে না। পিতার ও ভ্রাতার গৃহে এ পয়স।র কাঙ্গা- 

,লিনী হইয়া সম্ভানাদিসহ বাস কর! কি প্রকার শোচনীয় অবস্থা 

একটুকু ভাবিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। স্ত্রী বিয়োগে 

পুরুষদিগের অর্থের অভাব হয় না। অর্থ থাকিলে দাস দাসী 

দ্বারা সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসার কার্ধা এক প্রকার 

চলিতে পারে। পুরুষের স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, কোন- 
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মতে পরের গলগ্রহ হইতে হয় না, সন্তানদিগের ভরণপোষণ 

জন্য ভাবিতে হয় না। এমতীব্স্থায় কেবল পুরুষদেরই বিবা- 

হের আবশ্যক এমন মনে হয় না, অবস্থানুসারে উভয়েরই 

অভাব সমান তাহার সন্দেহ নাই। এম্বিষয়ে স্ত্রীলৌোকদের 

অধিকার নাই বলিলে কেবল পুরুষদিগের স্বার্থপরতা প্রকাশ 

পায়। বিধবা স্ত্রীলোকের অবস্থা হইতে বিপত্বীক পুরুষের 
অবস্থা অধিকতর শোচনীয় বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীও পুরুষ 

দের মধ্যে হারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয় তাহাদিগকে বাধা 

দেওয়। বৃথা, বাঁধা দ্রিলেও সমুদ্রে বালির বন্ধন যেমন অস্থায়ী 

হয় উহার পরিণাম তাহাই ঘটিয়া থাকে । যে স্থলে পুনর্ববার 
বিবাহ অপরিহাধা সে স্থলে পূর্বব পক্ষের সন্ভানগণের জন্য 

বিবাহের পুর্ব্বেই বিশেষ একটা বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক, 

যাহাতে বিবাহ দ্বারা তাহাদের কষ্ট বদ্ধিত না হয়। পত্রী- 
বিয়োগে পতির কিন্বা স্বামীবিয়োগে কোন স্ত্রীর পুনর্বিবিবাহে 

বামনা হইলে সমাজের তাহাতে "বাঁধা দেওয়া অতান্ত অন্যায়। 

কেন না তাহা দ্বারা নানা প্রকার উচ্ছুঙ্থলতা বদ্ধিত হইয়া 

সমাজে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি 

মাত্রেই অবগত আগ্টেন। ৮ 

বালবিধবাদিগকে পুনঃ পরিণীতা হওয়ায় উপযুক্ত করিতে 

হইলে গৃহে গৃহে কিন্া স্বতন্ত্র বিধবা-আশ্রম কি বিধবা-বিদ্যালয় 
প্রভৃতি স্থাপন কারয়া তাহাদিগকে সকল বিষয়ে স্মশিক্ষিতা 
করা উচিত। এরূপ ভাবে শিক্ষিতা হওয়ার পরে পুনর্বিবিবাহ. 
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না হইলেও বিধবার স্বাধীনভাবে জীবিকা |নর্বাহের পন্থা 

লাভ করিয়া সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারে । এই 

প্রকার দৃষ্টীস্ত আজকাল বিরল নহে। 



উঠি 

শিল্পা. ও স্বাধীনতা । 
বর্তমান সময়ে ব্যক্তিগত দ্বাধীনতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে 

বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে । কিছুদিন পুর্বেষে স্্রীজাতির 

মধ্যে বিদাশিক্ষা ও কোন প্রকার জ্ঞানের চচ্চ। ছিল না সুতরাং 

প্রায় সকলেই মুর্খ ও অশিক্ষিতা ছিলেন । ল্লোখাপড়া শিখিলে 

বিধবা হয় ইতার্দি অমুলক বাকা ছারা শিশুকাল হইতেই 

বালিকা দ্িগকে তুলাইয়া দিয়া" তাহাহদর বিদ্কা ও জ্ঞানো- 
পার্জনের পথ রূদ্ধ করা হইত। বিদ্যাশিক্ষার অন্ডাবে শারী- 

রিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে তাহার! অসমর্থ ছিলেন। 

তাহার! সকল বিষয়েই পুরুষদের অধীন! ছিলেন, তাহাদের 

দ্বারাই অন্ধ ভাবে পরিচালিতা হইতেন ! কোন বিষয়ে নিজের 
কোন মতামত চিন্ল না|; পুরুষদিগের অনুমতি ভিন্ন পদ্- 

নিক্ষেপের ক্ষমত। চিল ঝুঁ। স্ত্রী জাতি নিরীহ ভাবে অবগুনে 
মুখ আবৃতকরিয়া থাকিবে, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের 

সহিত বাকালাপ করিবে না, তাহাদের আজ্ঞা নিরাপত্তিতে 

পালন করিবে, গুহকপ্্ ও সস্তান পালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য 
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বিনা বাকাবায়ে সম্পাদন করিবে । পতিই পরম দেবতা ও 

পতিসেবাই জীবনের একমাত্র কর্তবা এই সকল তাহাদিগের 

বালাকালের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির 

স্থখ সাধনের জন্যই নিশ্মিত, তাহাদের, জীবনের কোন সার 

নাই, এ বিশ্বাস শৈশবক!ল হইতেই তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল 

করা হইত। কোন বিষয়ে স্ত্রী জাতির ম্বাধীনভাব ছিল না 

বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার অভাবে তাহার! নিতাস্ত অন্ধ- 

ংস্কারাপন্নী চিলেন | নিতান্ত সরলা ও পরমুখাপেক্ষী ছিলেন, 

তীহাদের বুদ্ধির প্রথখরতা ছিল না, অথবা মার্জজনার অভাবে 

জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন জটিল বিষয়ে মতামত 
ঙকাশে অসম্মর্থ ছিলেন। স্নেহ ও লজ্জাশীলতা স্ত্রীজাতির 

অঙ্জের ভূষণ, তাহা লইয়া তীহারা সংসারে স্ত্রী ছিলেন, স্মেহ 

দ্বারা সমস্ত পরিবারকে মুগ্ধ রাখিতেন : তাহাদের শ্বাধীনভাব 

চিল না বটে তজ্জনা কোন কষ্ট চিল না, স্বাধীন হয়ওার 

ইচ্ছাও ছিল না। স্বাধীনতা দ্বারা যে কোন প্রকার সখ হয় 

সে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ চিলেন। স্বাধীনতার নাম শুনিলে 

তীহার। কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন, স্ত্রীলোক স্বাধীন হইলে 

জাত কুল সব যাৰে ইহাই তীহাদের গ্রব বিশ্বাস ছিল। এজন্য 

তাহাদের মনে স্বাধীনতার অনস্কুর হইতে না হইতেই তাহার 

মূল ছেদন করা হইত। কাহারো বিন্দুমাত্র স্বাধীন ভাব 

দেখিলে সমাজে নিন্দা ও গঞ্ভনার সীমা থাকিত না” সুতরাং 

সেই ইচ্ছা বর্দিত হওয়ার কোন স্থুযোগ পাইত না। মুর্খতা 
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ও জারাহীনতাকে। আপনাদের রাত অবস্থা ভাবিয়া তাহা-: 

তেই তীহারা সন্ত থাকিতেন, ফলতুঃ যাহার যে বিষয়ে অভাব 

বোধ নাই হাহার তাহা পাইবার আকাঙক্ষা না থাকাই সম্ভব । 

এস্বলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যাহার যে বিষয়ে কষ্ট 

ও অভাব ভগ্কান নাই, তাহাকে সে অভাব বোধ করাইয়। কি 

লাভ ? এতদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে স্াজাতি4 অজ্ঞতা 

ও মুর্খতা দ্বারা জন সমাজের ভূরি ভূরি অমঙ্জল সম্পাদিত 
হইভেছে। প্রথমতঃ বুদ্ধিম তা মাতা না হইলে বুদ্ধিস!ন সন্তান 

প্রায় হয় না. ভাল মাতার ভাল পুত্র হয় ইহা সকলেই বলিয়া 

থাকে। মাতার অজ্ঞত! প্রযুক্ত শৈশবে সন্তানের উপযুক্ত 

লালন পালন হয় না, এজন্য অনেক সন্তান সুতিকাগুহে কিন্বা 

তাহার অল্পদিন পরেই মরিয়! যাঁষ। দ্বিতায়তঃ মাতা নিজে 

শিক্ষিতা না হওয়াতে শিশুকালে সন্তার্নগণকে শিক্ষা দিতে 
পারে না, স্েহময়ী মাতার প্রতিপিনের অল্ল অল্প শিক্ষা দ্বারা 

সন্তানের শিক্ষা 'যমন হৃদয় গ্রাহী হয়. শিক্ষক সে প্রকার শিক্ষা 

কখন তত সহজে দিতে পারে না। তজ্জন্য মাতার শিক্ষা আরও 

প্রয়োজনীয় । তৃতীয়তঃ, শ্লীমীর পক্ষেও শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী স্ত্রী 

যেমন সংসারে সহায়তা! করিতে পারে, অশিক্ষিতা স্ত্রী কখন 

তেমন পরে না। গুহ কর্ম সম্পাদন ও সন্তান পালন এবং 

দাস দাসী পালন প্রভৃতি কাধা শিক্ষিতা রমণীগণ উত্তমরূপে 

সম্পাদন করিতে পারেন ;: এ সকল গুরুতর কার্য্যের ভার স্ত্রীর 

উপর দিয়া পুরুষগণ অনায়াসে অনন্য মনে বিষয়কা্য সম্পাদন 
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করিয়া যশসথী হইতে পারেন | অত্যবটে ুগ্াবসথায় (অশিক্ষিতা 

রমণীগণও ন্সেহে বিগলিত হ্ইয়া যত্ব ও শুতীষা করিতে পারেন 

কিন্তু রোগী কুপথা চাঁহিলে দৃঢ়তার অভাবে অনায়াসে তাহা 
দিয়া রোগীকে স্তশীও করিতে পারেনু, কিন্তু তাহার অনিষ্ট- 

কারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। একজন শিক্ষিত বুদ্দি- 

মতী স্ত্রী এসকল কার্ধা অত্ান্ত দক্ষতাঁর সহিত সম্পাদন করিতে 

পারে। ডাক্তারের অভিপ্রায় ও আদেশমত কাধ্য ঘড়ি দেখিয়া 

অতি সহজে তাহারা সম্পাদন করিতে পারে, কিন্তু মূর্খ স্্রী- 

লোকের প্রথমতঃ সে সকল বুঝাই অসম্ভব, কাধ্যে পরিণত 

করা দুরের কথা। এ সকল স্থিরচিত্তে একবার ভাবিলে অশি- 

ক্ষিতা পরাধীন! স্ত্রী ও শিক্ষিতা স্বাধীনা স্ত্রীর মধ্যে যেকি 

বিভিন্নতা তাহা সহজেই ,বোধগম্য হইতে পারে । ভ্ত্ৰানচর্চচা 

ও স্বাধীনতা দ্বারা ধননুষ্যের মনোগত বৃত্তি সকল প্রখরতা প্রাপ্ত 

হয়, অন্ত্রতা ও অধীনতা দ্বারা সে সকল বৃত্তি ক্রমেই জড়তা 

লাভ করে। আত্মাতে জ্ঞানের প্রকাশ হইলেই মনুষ্য পরা- 

ধীনতাঁর কষ্ট আপনা হইতেই অনুভব করে ও আপনাঁপন 

ইচ্ছানুসারে কাধ্য করিতে ব্যাকুল হয়, জ্ঞানলন্ স্বাধীন মত 

সকল প্রচার করিতে ইচ্ছা হয়; এ সকল মনুষ্তের স্বাভাবিক 

ইচ্ছা, বর্তমান সময়ে এই সকল ভাবেরই আবির্ভাব দৃষ্ট 

হইতেছে । 

বহুকালাবধি স্ত্রীজাতি অন্তঃপুরে বদ্ধ, স্বাধীনতা শুনা ও 

পুরুষদিগের ক্রীড়ার বস্ত মাত্র ছিল। জ্ঞানচর্চার অভাবে 
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স্ীলোকের মনোমালিন্য দুর হইতে পারে নাই, বংশানুক্রমে 

একই অবস্থা ভোগ করিয়া সাসাতে এবং আপনাদের অবস্থার 

উন্নতি অবনতি সকল বিষয়েই একান্ত অনভিজ্ঞ থাকাতে তাহার 

উন্নতি সাধনে অনিচ্ছুক ছিল; এ বিষয়ে পূরুষগণকে নিতাস্ত 

পশ্চাৎপদ দেখিয়া কোন স্ত্রীলোক অগ্রগামী হইতে পারে নাই। 
হইতে পারে পুরুষেরা আপনাদিগের ক্ষমতা প্রবূল. রাখিবার 
জনা এই নিয়মের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীলোকের 

হীনাবস্থা দ্বারা সমস্ত জাতির হীনাবস্থা ঘটিয়াছে 'সে সকল 
তাহাদের বিবেচনার অতীত বিষয় হইয়া রহিয়াছে । পুরুষ 
যতই কেন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও উপার্জনশীল হউক না'স্্ীই সংসা- 

রের ভিত্তি স্বরূপ। কথায় বলে স্্রীই গৃহের শ্রী.এন্্রী হীন গৃহ 
শ্মশান সমান । একমাত্র স্সীর উপরদ্সংসারের সুখ দুঃখ উন্নতি 

অবনতি সমুদয় নির্ভর করে, সেই স্ত্রী যদি ভ্ঞানহীন ও বিবেচনা 

শুনা হয়, তাহা দ্বারা সংসারের কি না ছূর্গতি ঘটিতে পারে। 

অতএব স্ত্রী জাতির বিদ্োন্নতিন অভাব ও অবরোধ প্রথা 

মনুষ্য সমাজের অবনতির অনাতব কারণ বলিলেও অত্যাক্তি 

হয় না। কেহ কেহ বলেন মুসলমান বাদশাহগণ যখন ভা কত- 

বর্ষের সিংহাসনারীঢ় চিলেন. তখন তাহারা স্্রীজাতির প্রতি 

অত্যন্ত অসদ্বাবহার করিতেন। তাহাদিগের ছুরাচারের জন্য 

স্ীলোকের সতীত্ব বত্ব বিপদসঙ্কুল হইয়া ছিল। যাহার গৃহে 

সুন্দরী স্ত্রী কিন্বা কন্যা থাঁকিত তাহারা বলপুর্ববক আনিয়া 

তাহাকে আপনার অন্তঃপুরে রাখিতেন। এ সকল কারণে 
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স্্রীলোকের অবগুঞ্টন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং অন্তঃপুরে 

পরাধীন ভাবে দিন কর্তনের বাবস্থা হইয়াছে । ইহার প্রকৃত 

সত্য নির্ণয় করা অতীব কঠিন। যে কারণেই হউক বন্ুকালা- 

বধি অবরোধ প্রথা এদেশে প্রচলিত ন্মাছে, তাহা সকলেই 

অবগত আছেন । 
স্ত্রীলোকের অস্তঃপুরে রুদ্ধ থাকার নিয়ম হিন্দুসমাজ 

অপেক্ষা মুসলমান সমাজে আরও অধিক প্রবল। তাহারা 

নিতান্ত শিশু বালিকাদিগকেও অন্তঃপুরের বাহির হইতে দেয় 

না, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইলেও পুরুষদিগের সঙ্গে মেয়ের! বাক্যা- 

লাপ করিতে পারে না। মুসলমান ক্্রীলোকের! পীড়িতাবস্থায় 
ডাক্তারকেও দেখা দেয় না, পরদার ভিতর হইতে হাত বাহির 

করিয়া কেবল নাড়া স্পর্শ “করিতে দেয়। তাহাদের অস্তঃ- 

পুরের বন্ধন আরো দৃঢ় । মুসলমান স্ত্রীলোকের মধ্যে 

জ্ঞানের চর্চা আরো কম। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান 

হইতেছে ষে জ্ঞান চচ্চা রোধ রুরা ভিন্ন পরাধীনতার স্থায়িত্ব 

রক্ষা অতীব কঠিন। পুর্ববকালের স্ত্রীলোকের মুর্খ না হইলে 

এত অধীনতার নিধ্যাতন কখনই সহা করিতে পারিত না। 

পুরুষজাতি আপনাদের ক্ষমতা এক চেটিয়া করিবার জন্যই 
যে এ সকল নিয়ম সাবধান পুর্ববক রক্ষা করিতেন তাহা! 

নিঃসন্দেহ। ইহা দ্বার! পুরুষেরা এক পক্ষে যেমনই হর্তাবর্তী 

বিধাতা হুইয়া আপনাদিগের গ্রতুত্ব রক্ষা করিয়াছেন, পক্ষা- 
স্তরে তীহারাই আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিতে 

ঞ 
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ক্রটী করেন নাই। তাহাদের অবিপেচনা হেতু সমস্ত জাতির ও 

সমস্ত দশের হানাবস্থা শতাধিক, বসরাবধি সমভাবে রহি- 

যাছে, ইহা কি আক্ষেপের কারণ নহে? স্ত্ীন্ধাধীনতা কেবল 

স্বাজাতির মর্গলের ক]ুরণ নহে, ইহা সমস্ত সমাজের মঙ্গলের 

জন্য বলিতে"হইবে। 

একজন উননতমনা জ্ঞানীপুরুষ নানারকমে জগতে গণামান্য 

ও যশন্বা হইতেছেন, কিন্তু তাহার শরীর ও মনের অদ্দাঙ্গস্বরূপ 

স্্ীকি ন। মুখ, বিবেচন! শুন্য, তিনি কোন কথায় কোন কাধ 

সহানুভূতি প্রদান করিতে পারেন না, ইহা কি কখন স্বখের 

বিষয় হইতে পারে ? জা সকল বিষয়ে পশ্চাত্বন্তিনী হইলে 

পুরুধ সংসারে একা কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ *উন্নতি সাধনে 

সমর্থ হয় না। বদ্িমতা সতী স্ত্রী সকল কাজেই শ্বামীর সহা- 
যতা করিতে পারে । অতএব স্ত্রীকে দুরে নিক্ষেপ করিয়া 

পুরুষ কখন প্রক্ুত উন্নতির রাজ্যে উপনাত হইতে পারে না। 

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তা প্রস্তুতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ যে 

সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সময়ে বর্তমান সময়ের মত 

অবরোধ প্রথা বন্তুমান ছিল, এমন কথা কোন পুস্তকে বর্ণিত হয় 

নাই। তীহাদের পরবস্তী কয়েক শতাব্দী,যাব এই কুপ্রথার 

প্রচলন দৃষ্ট হইতেছে। ইহা দ্বারা দেখা যায় নারীজাতি 
স্থগ্টির প্রথম হইতেই পরাধীন। হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই এবং 

নারীজাতি ধন্মে স্বাধান থাকাতে সংসারে কোশ কুদৃষটীন্ত 
দেখা যায় নাই, পুর্বব বর্ণিত রমণীগণই তাহার জ্বলন্ত 
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জাগ্রত দৃষ্টান্ত। স্্রীজাতির সঙগী্ণ হৃদয় বলিয়া ও সময় ময় 

অভিযোগ গুনিতে পাওয়া ল্লায়। সম্পূর্ণরূপে পরাধীনতাই 

যে সঙ্গীর্ণতার মূল কারণ তাহার কোন সন্দেহ নাই । যাহা- 

দের সমস্ত মনোযোগ কেবল আপনার ক্ষুদ্র সংসারেই আবদ্ধ, 

যাহাদের স্নেহ মমতা কেবল আপনার পুজ্রেরই জন্য যাহাদের 

কার্ধাক্ষেত্র গৃহ প্রাঙ্গনকে অতিক্রম করে না তাহাদের অন্ত৫- 

করণ কি প্রকারে প্রশস্ত হইতে পারে। এ প্রকার অনু- 

যোগের কোন ভিত্তি নাই। অন্তরে জ্ঞানালোক প্রকাশ না 

হইলে সঙ্কীর্ণতা দূর হয় না, তাঁদৃশ পরাধীনাবস্থায় বদান্যতা 

প্রকাশ অসম্ভব | ফ্রেস্তানে যাবতীয় উচ্চ কাধা সকল প্ুরুষ- 

দিগের দ্বারা*সম্পন্ন হয় ও নীচ কার্ধা সকল স্ক্রীলোকের 

কৰ্টপ্য কার্ধা, সে স্তলে স্দ্ীতুলাকের উননতমনা হওয়ার সম্ভাবনা 

কোণায়? পুরুষেরা ভাবেন ইভা* উপযুক্ত বিভাগ । ফলতঃ 

আলো ও অন্ধকারে যে প্রকার বিভিন্নতা, এদেশে স্ত্রী ও পুরু- 

ষের মধো অবিকল সেইরূপ দিভিনতা, ইহাই এ দেশীয়লোকের 

উন্নতির গ্রধান অন্তরায়। পূরুষেরা একটুকু নিঃস্বার্থ ভাবে 

কাধ্য করিতে পারিলে কয়েক বগুসরের মধ্যেই উভাঁর কাঁর্য- 

কাঁরিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথম প্রথম স্বাধীন ভাব 

মনে উপস্থিত হইলে ক্্রীজাতি তাহার সদ্যবহার করিতে 

পারিবে ইহা সন্দেহ স্থল. সম্ভবতঃ কিছু দিন ইহার অপব্যবহার 

হইবেই হইবে। অন্ধকার হইতে একেবারে আলোতে 

আসিলে যেমন চক্ষে আলো সম হয় না, তাহাদেরও সে প্রকার 
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হইবে, এবং তাহার উপযুক্ত বাবহার করিতে শিক্ষা সময় 
সাপেক্ষ, অতএব এজন্য পুরুষদিগের অধৈধ্য হওয়। উচিত 

নহে, ক্রমে শিক্ষা লাভ করিলে স্বাধানতার ফল মধুময় হইবে । 

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সৎশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। 
নতুবা স্বাধানতা স্বেচ্ছাচারিতারূপে পরিণত হয়। পুর্বব- 

কালে স্ত্রীজাতি মূর্খতা ও অন্ভরতা বশতঃ আপনাদিগের অধি- 

কার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সকল বিষয়ে 

পুরুষদিগকে উচ্চ অধিকার দিয়া নিজেরা দাসীর ন্যয় অধীনতা 

স্বীকার করিয়াই সন্ভষ্চ থাকিতেন, কিন্তু সম্প্রতি সময়ের পরি- 

বর্তন ও পাশ্চাতা শিক্ষার প্রভাবে স্ত্রীজাতির জ্ঞান চক্ষু কিয় 

পরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে । স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্ন্গে পুরুষ- 

দিগের কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত হওয়াতে ঘরে ঘরে বিদ্ভা চচ্চা আরম্ভ 
হইয়াছে, স্থানে স্থানে বালিকাবিগ্ভালয়' ও মহিলা বিদ্তালয় 

স্থাপিত হইতেছে, বিদ্ভাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রালোকের বুদ্ধিবৃত্তি 

প্রখর ও মাজ্জিত হইতেছে, কুসংস্কার ক্রমে অন্তহিত হইতেছে। 

এখন স্ত্রীলোকের! পুর্বেের ন্যায় আর পরাধীন থাকিতে চায় 
না, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে স্ত্রাজাতি পুরুষদিগের সঙ্গে সমকক্ষতা 

করিতে অগ্রসর হইতেছে । জ্রানালোক তাহাদের হৃদয়ে 
প্রকাশিত হওয়াতে আর তাহারা সকল বিষয়ে নিরীহভাবে 

অন্যের মুখাপেক্ষী .হইয়| থাকিতে চায় না। স্ত্রীলোকের সাহস 

বৃদ্ধি হইতেছে এখন স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে যে প্রভেদ 

তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছে। ইহা অত্যন্ত আনন্দ ও 
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গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা কৃতবিদ্ত উন্নতিশীল যুবক- 

দিগের সহদয়তার পরিচয় ও তাহাদের যত্ব ও' অধাবসায়ের 
ফল। তাহাদের যত্ব না থাকিলে স্স্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া 
কঠিন হইত, স্বাধানত। লাভ দূরের কথা এক সময় জ্্রীশিক্ষা 
ও স্ত্রাম্বাধীনতা প্রচলিত করিবার জনা শিক্ষিত "যুবক ্ দিগকে 

এঠ যত্ব ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে তাহারা কোন বিপ- 

দকে বিপদ জান করেন নাই। একদিকে হিন্দুসমাজ খড়গহাস্তে 

দণ্ডায়মান,» সুবিধা পাইলেই শিরঃছেদন করিবে, অনা পক্ষে 

যুবকবৃন্দ মতুল সাহস ও অধ্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া সংগ্রামে 
প্রস্তুত। তাহারা “মপ্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন” এই মহাঁ- 

বাক্য সার করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ছিলেন। উপস্থিত 

গ্রামে প্রাণ বিনাশের ক্টরণ উপস্থিত হওয়াতেও তাহারা 

বিমুখ হয়েন নাই। “তাহাদিগের সেই বীরত্বই বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা 
ও স্ত্রাধাধানতার সোপান স্বরূপ। নৃব্য যুবক খুবতাগণ হয় ত 

সে সকল বিপ্লবের কথা জানেন,না। বিনা কঞ্টেই এ সকল মহৎ 

কার্যা সাধিত হইয়াছে ইহাই তাহাদের মনের ধারণা । এই 

দুরূহ কাধ্য সাধনার্থে এক এক যুবকের প্রাণহানির সম্তাবন৷ 
ঘটিয়াছে, কাহাকেও বা গুরুতর আঘাতৈ মৃদ্তকল্প হইতে হই- 
য়াছে, তথাপি তাহার! লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েন নাই। ভয়ানক নির্ধা- 
তন হইতে কত বিধবা কুলকন্যাদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের 
জ্ঞানোন্নতি সাধন কাঁরয়াছেন। একারণে অনেকেই গৃহ- 
ত্যাগী ও পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া একটা পয়সার কাঙ্গালী হইয়া 
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দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছেন, তথাপি আপনাদের দৃঢ় সংকল্প পরি- 
ত্যাগ করেন নাই, তাহাদের জ্ন্ন্ত উত্সাহ কিছুতেই নির্রবা- 

পিত হয় নাই, বনুকষ্টে আপনাদের অভিলধিত বিষয়ে সিদ্ধ- 
মনোরথ হইয়াছেন এ জন্য স্সীজাতি মাত্রেই তাহাদের 

নিকট খণী। ৪০।০ বশুসর পুর্বে স্ত্রীলোকের বিদ্ভাশিক্ষা ও 

স্বাধীনতার নাম গন্ধও জানিত না। এখন শিক্ষা ও স্বাধীনতা 

বিষয়ে স্ত্রীজাঁতি পুরুষের সমকক্ষ হইতেছেন, ইহা কি কম কথা ? 

সে সময় ও এ সময়ের বিষয় ভাখিলে আলো ও"অন্ধকারের 

মধ্যে যেমন পার্থকা ঠিক তেমন বোধ হয়। বর্তমান সময়ে 

যুবক যুব হীদিগের জন্য অনেক প্রকার, উন্নতি ও স্তখের পথ 
উন্ম.ক্ত রহিয়াছে, এমন স্ববিধা তাহারা হেলায় ন্ট না করেন 

ইহাই বাঞ্ধনীয়। সম্প্রতি যুবকণ্যুবতীগণ ন্যায় ও অন্যায়ের 

সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, উন্নতি করিতে গিয়া যেন অব- 

নতি না হয়। ম্বর্গের দ্বার উদঘাটন করিতে গিয়া নরকে যেন 

না ডুবেন, সতর্ক ও সাবধান হওয়ার এই প্রকৃত সময়। যে 

কারা সাধন করিতে তাহাদের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ- 

দিগেরশরীরের রক্ত জল হুইয়াতে তাহা অনায়াসলব্ধ বলিয়া তুচ্ছ 

কর! উচিত নহে, ইহার প্রকৃত উন্নতি যাহাতে সাধিত হইতে 
পারে সে বিষয়ে যত্বপর হওয়া কর্তব্য । স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা 

লাভ করিয়া তাহার উপযুক্ত বাবহার করিতে না পারিলে সকল 

পরিশ্রম বৃথা, ইহ দ্বারা স্বাধীনতা বিরোধী লোকদিগকে ঠাট্রা 

বিদ্রুপ করিতে শ্ববিধা দেওয়া হয় ও সমস্ত দেশের অকলাণ 
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সাধিত হয়। নিতান্ত আাক্ষেপের বিষয় এই স্বাধীনতা পুর্ণাবস্থা 

প্রাপ্ত হইতে ন৷ হইতে স্থানে, স্থানে শ্বেচ্ছচারিতার প্রাছুর্ভাব 

দৃষ্ট হইতেছে । স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাঁবারিতা এক কথা নহে । 

পরাধীনতা যেমন কষ্টকর ও অনিষ্ট্কারী স্বেচ্ছাচারিতা 
ততোধিক অমঙ্গল"'জনক । শিক্ষিত যুবক যুবতীর, মধ্যে কেহ 

এ বিষয়ে ভ্রম প্রমাদে পতিত না হুন সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক- 

তার প্রয়োজন। - 

সকল ক্লাধো পুরুষদিগেৰ সমকক্ষ হইতে ব্যস্ত হওয়া ও 

পুরুষ প্রকৃতির অনুকরণ করাই যথার্থ স্বাধীনতার লক্ষণ নহে। 

ইহা স্্রীজাতির প্ররুতি বিরুদ্ধ । সম্প্রতি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে 

সঙ্গে সকল বিয়েই "পুরুষদিগের সমান হওয়ার অভিলাষ 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। , স্ত্রীজীবনে উচ্চ শিক্ষা ও কোন 

মহণুকাধ্য সম্পাদন এবষয়ে কত গুলি বিশেষ বিদ্ব রহিয়াছে 

তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। এথমতঃ স্্রীজাতি স্বাভা- 

বিক ছুর্ববল, কঠিন পরিশ্রমে অসমর্থ, যাহারা উচ্চ শিক্ষার জন্য 

কঠিন পরিশ্রম করিতে চায়, তাদের মধ্যে অনেকেই নিত্য 

রোগী এবং শিরঃগীড়া তাহাদের চির সহচর হয়। কেহ কেহ 

গুরুতর রোগাক্রান্ত হইয়া পড়াশুনা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, 

সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দ্বিতীয়তঃ কৌমাধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া 
অতি দীর্ঘকাল জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাক সকলের পক্ষে 

সহজও নহে উচিতও নহে । সন্তানবতী হইলে নিজের সংসার 

ধম ও সন্তান পালন এবং সন্তানদিগের সৃশিক্ষার জন্য যত্ব 
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পরিশ্রম করিয়া কোন প্রকার বাহিরের মহ ও গুরুতর কার্য্য 

সাধনের পথ এক প্রকার রুদ্ধ হয়। উচ্চশিক্ষা ও সন্তান 

পালন উভয়বিধ বিষয় একত্র সাধন করা অতীব কঠিন । উচ্চ 

শিক্ষা উচ্চশিক্ষা বলিয়া শিশুকাল হইতেই বাস্ত থাকিয়া গৃহ 

কর্ম শিক্ষা পায় কারে হয় না। যাহারা গৃহকর্ম্ে নিতান্ত 
অনভাস্ত তাহাদের পক্ষে সন্তান পালনও সহজ নহে । এদ্রিকে 

পুরুষজাতি নিতান্ত রসনাপ্রিয়, প্রাচীনা রমণীগণ শিক্ষিতা 
হউন আর নাই হউন রন্ধন কার্ধ্যে বিশেষ পটু ছিলেন, তাহা- 
দের হস্তকৃত সুস্বাদু অন্নব্যপ্জন দ্বারা তীহাদের স্বামী, পুত্র ও 

পৌত্রাদির রসনা সতত তৃপ্ত হইত। বর্তমান কালে যুবকগণ 
স্সীকে সে সকল বিষয়ে নিতাস্ত অপটু দেখিয়া মনে মনে রুষ্ট 
হইয়া স্্রীর পিতামাতার উপর অজজল্স গালি বর্ষণে ক্ষান্ত হন 

না। এজন্য সময় সময় স্ত্রীর গৃহকর্রের অপারগতা ও অপবায় 

সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশে বিরত থাকেন না! 

ধাহারা শিশুকাল্ হইতে রেবল শিক্ষা শিক্ষা করিয়া সাংসা- 

রিক কাধ্য সম্বন্ধে নিতান্ত অমনোৌধোগ দেখাইয়াছেন বিবাহের 

পর স্বামীর গৃহে কত্রী হইয়া তাহাদিগকে নিতাস্ত তপ্রত্িভ 
হইয়া পড়িতে হইয়াছে । দাস দাসীগণ গৃহ কর্রীকে অনভিজ্ঞ 
বুঝিয়া সময় ও স্ৃবিধা মতে আপনাদের স্বার্থ সাধনের ক্রুটি 

করে না। নবীনা গৃহিণী মনে করেন দাস দাসীগণ অতিশয় 

বিশ্বাসী, তাহারা কখনও চুরি করে না। নিত্য প্রয়োজনীয় 

গৃহ সামগ্রীর দর দাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকাতে স্তৃত্যগণ 
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যদ্দি নিজে নিশ্চিন্তভাবে নভেল নাটক পড়িতে পারেন তাহাই 

পরম লাভ মনে করেন। তাঁহাদের .নৃতন জীবন আরম্ত হয় 
সুতরাং বর্তমান ভিন্ন ভবিষা ভাবিতে জানেন না; কোন প্রকার 

নিজের স্থখের ক্রি ন। হইলেই হইল. তীঁহারা স্বামী ও পুত্রের 

ভবিষাঞ্টজীবনের ভাবনা ভাবিতে জানেন না । অর্থোপার্জনে 

রে মাথার ঘ।ম পায়ে পড়ে,স্ত্রীর অনবধানতা বশতঃ সেই 

অর্থের অপব্যয় দেখিলে অনেক পুরুষেরই শসহা হইয়া উঠে। 
একারণ গৃহ'বিবাদ উপস্থিত হইয়া দম্পতির শান্তি ন্ট করে। 

বিবাহের পর স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা ও অশিক্ষার বড় বেশী 

ভারতমা থকে না. কাক্ধণ সংসারে প্রবেশ করিয়া পুত্র কন্যার 

মা হইলে সাধারণ মাতাদের সঙ্গে বি, এ এম, এ পাশ মাতার 

বিশেষ কোন প্রভেদ্টু দৃষ্ট "হয় না। বরং বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
পাশের জন্য বিদ্ভাশিক্ষা করিয়! শরীর নষ্ট না করিয়া কেবল 

জ্ঞানোপার্জন ও গৃহ কর্ম শিশুপালন প্রভৃতির জন্য শিক্ষা 

করিতে পারিলে অধিকতর মঙ্গলের কারণ হয়। সংসারে স্ত্রী 

ও পুরুষের কার্যক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ পরস্পরের দেহ, 

মন ও কার্ধা ক্ষমতা সবই বিভিন্ন । কি কারণে এ সকল 

নির্ধারিত হইয়াছে সে বিষয় স্মির চিত্তে একবার না ভাবিয়া 

বামশের আকাশে চাদ ধরার হ্যায়. কেবল উদ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
মঙ্গল জনক নহে। উচ্চ শিক্ষা শিক্ষা করিয়া অনেকেরই এই 

স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সুতরাং তাহারা যেমন উচ্চ কাজের অনুপযুক্ত 
ট্ 
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হয় তেমন মাবার স্তগৃহিণী ও স্্মাতা নামেরও উপযুক্ত হইতে 

পারে না। স্ত্রীলোকের উপার্জজনেচ্া হইতে এই অনিষ্ট 

ংগঠন হইতেছে, কেবল শিক্ষার জন্য শিক্ষালাভ করিয়া কেহই 

সন্তষ্ট নহে। আজকাল পুরুষেরা কি এতই অকন্মণা হইয়া 

পঠিয়াছে ঘে আপনাদের উপার্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন 

করিতে পারে না। স্ত্রীলোক অর্থোপাভ্ভন ও সম্ভানপালন 

উভর কার্যাই সম্পাদন করিবে, ইহা অতিরিক্ত আশা । ইহা- 

দ্বারা জ্ত্রীজাতি মল্লায়ু ও রুগ্ন সন্ভান প্রপবিনী হইয়] পরিবারের 

কষ্ট বর্ধন করিবে এবং এইরূপে সমস্ত জাতির ধ্বংসের কারণ 

হইবে। অতএব এ প্রকার শিক্ষা বিশেষ মঙ্গল জনক বলিয়া 

বোধহয় না। ইহা দ্বারা স্ট্রীলোকের বিদ্বঃশিক্ষা অনিষ্টের 
কারণ বলা যাইতেছে না। বিষ্যাশিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক, 

বিদ্যা! ভিন্ন ভ্ঞানের বিকাশ হয় না কুসংস্কার ও মনোমালিন্য 

দুর হয় না. কর্তবাভদ্র/ন উজ্জ্বল হয় না। এ কথা পুর্ব্বেই 
বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি । উচ্চশিক্ষা হউক 
আর ন|। হউক সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবার 

শিক্ষ। নিতান্তই মাবশ্যক। শিক্ষ! ভিন্ন বুদ্ধির মাজ্জন। হয় 

না, তীক্ষ বুদ্ধির অগোচর ও অসাধ্য কিছু নাই। স্বাধীনতার 

সঙ্গে সঙ্গে ধন্মজ্কান ও হিতাহিত বিবেচনা শক্তির পরিমার্জনা 

নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্য ধন্বল ভিন্ন সংসারের ভয়ানক 

প্রলোভন রাশির মধ্যে অটল ভাবে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে 
পারে না। ধর্ট্ের বন্ধন যেমন দু তেমন আর কিছুই নহে। 
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যাহার হৃদয়ে ধর্্মভাব প্রবল পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে 

না, সেস্থলে স্বাধীনতা মধুময় ফল প্রদান, করে। একমাত্র 

ধর্মভাবের অভাবে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা রূপে ও 

ণত হুয়। 

পুর্ববকালে স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে 'বদ্ধ থাক্রাতে অন্য 

পুরুষদিগের সহিত কোন সংক্রব থাকিতনা। এখন স্ত্রী পুরুষ 

সর্বদাই একত্র থাকিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা গল্প ও 

আমোদ করে, ইহা কেবল বিলাত ফেরতদিগের সম্বন্ধে বলা 

যাইতেছে না দেশীয়দিগের মধ্যে ইহা আরও অধিক প্রবল। 

বিলাত ফেরতদিগের শিক্ষা ও অর্থ সচ্ছলতা বশতঃ তবুও 

কতকটা নিয়ম রক্ষা হয়, কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে দেশীয় 

দিগের সকলের পক্ষে তাহা হওয়া কঠিন। ইংরাজী নিয়মানু- 
সারে ভাল পোষাক, না করিয়া! কেহ স্ত্রীলোকের সম্মুখে যায় 

না, যে সে শয়ন গৃহে যায় না কিন্তু বর্তমান সভ্য সমাজে তাহার 

বিপরীত দেখা যাইতেছে । এক গৃহে শষ্য পাতিয়া পরিবারস্থ 
সমস্ত লোক শোয়া বসা ও তাস পাসা খেলা করে, বাহিরের 

লোৌক যে যখন আসে সকলেরই সেইট। বসিবার স্থান। এ 

সব ব্যবহার অতীব দুষণীয়, ইহাদ্বারা স্ত্রীঘলাকদিগের স্বাভা- 

বিক লজ্জা কমিয়া যায়, প্রগল্ভতা বৃদ্ধি পায়, ঠাট্টা তামাসা 
করিবার অভাস বাড়ে। ইহ] ভিন্ন সময় সময় নান! প্রকার 

দোষ ও অনিষ্ট সংগঠন হয়। সকল দেশ ও সকল সমাজেই 
কতগুলি পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন রহিয়াছে । 
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বর্তমান নবাসমাজ এখন৪ গঠিত হয় নাই, ইহার ভিত্তি 

এখনও দৃঢ় হয় নাই। অনেকেই পুর্ব সমস্ত নিয়ম পরিত্যাগ 
করা ও নূতন নিম অবলম্বন করাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা মনে 

করেন। প্ররুত প্বাীনতা কি ও তাহা কিসে রক্ষ! হয় সে 

বিষয়ে অনেকেই নিতান্ত অনভিভ্্ঞ। যদৃচ্ছাক্রমে যার তার 
সঙ্গে থা তথা গমনাগমন করিতে পারিলেই স্বাধীনতা হয় না। 
স্ত্রী ও পুরুষ নিম্নত একত্র থাকিয়। গল্প আমোদে দিন কাটাইতে 
পারিলেই প্রকৃত ম্বাধীনত! রক্ষা হয় ন।|। পিতা মাতা ও 

অন্যানা বয়ঃজোষ্ঠ বাক্তিদ্িগের কথার অবাধা হইয়া! তাহা- 
দের প্রতি অবজ্ঞ। ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাকেও স্বাধীনতা 
বলে না, এ সকল কেবল উক্ত প্রকৃতির লঙ্গণ। অন্যায় ও 

পাপ কার্ধ্য সকল দৃঢ়তার সহিত পরিভাগ করিতে পারিলেই 
স্বাধানত। রক্ষ। হয়। প্রতে)ক মমাজেই' এ সম্বন্ধে কতকগুলি 

বিশেষ নিয়ম নিবদ্ধ হওয়। উচিত। ম্বাধীনতারও একট! সীম! 

চাই, স্বাধীন হইলেই কোন প্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা না মানিয়া 

যাহ। প্রাণ চায় তাহ।ই করা যদি স্বাধীনতার অর্থ হয় তবে 

শীঘ্রই সে সমাজের অধঃপতন হইবে। এ সকল উস্ছৃক্ঘল 

ব্যবহারে সম।জের 'উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ও শোচনীয় 

অবস্থ। আনয়ন করিবে । অতএব ইহার মুলে রুতবিদ্ধা, কর্তব্য- 
জ্ঞান-সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দপ্ডায়মান না হইলে প্রকৃত 

মঙ্গলের আশ। নাই। এখন এবিষয়ে ওদাসান্য প্রকাশ 

করিলে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে। 
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আলন্য বাঙ্গালী জাতির মুখ দোষ তাহা বোধ হয় কেহ 
অস্বীকার করিতে পারে না। অধিকাংশ লোকই আলম্য পর- 

বশ হইয়া শারীরিক পরিশ্রামে অপটু, বিন! পরিশ্রমে শুইয়া 
বসিয়া দিন কাটানই যথার্থ স্বখ মনে কুরে। যদি কাহারও 

অর্থ সচ্ছলতা থাকে, অঙ্গ মর্দন ও বেশ বিস্যাসের জন্য দশটা 
দাস দাসী নিযুক্ত থাকে, তাহারা যে ভাবে দিন কাটায় তাহা 
চিন্তা করিলে কষ্ট অনুভব হয়। এমতাবস্থায় স্বাধীনভাব 
কি প্রকারে হৃদয়ে স্থান পাইবে। ধনী সন্ভানগণ পিতৃদত্ত 

অসীম ধনের অধিকারী হইয়া দি অপব্যয়ে সে সকল নিঃশে- 

ধিত করেন, তাহ। হইলে তাহাদিগকে শ্বেচ্ছাচারী ভিন্ন আর কি 

বলা যাইতে পাদ্র। আমাদের দেশে অধিকাংশ পিতামাতাই, 
সতকার্য্ে নিষ্ঠ। ও দান ধান,হইতে বিরত থাকিয়া, কায় ক্লেশে 
জীবন যাপন পূর্বক” সন্তানের জন্য অর্থ রাশি সঞ্চয় করিয়া 

যায়, তম্মধো অনেক সন্তান ছুবৃত্ত, অহঙ্কারী, অপরিমিতব্যয়ী 

ও মগ্ভপায়ী হইয়া পিতার সমস্ত জীবনের কষ্ট সাধ্য অর্থরাশি 
অল্পদ্দিন মধ্যেই অসৎ ও অন্যায় কার্যে ব্যয় করিয়া রিস্তু হস্ত 
হইয়া পড়ে,.তখন তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। এ প্রকার 

অর্থ সন্তানের মঙ্গলমাধন না করিয়। বরং *মমঙ্গুলের কারণ হয়। 

এত অর্থ না থাকিলে সম্ভবতঃ পুত্র বিদ্যোপাজ্জন করিয়া অর্থ 

লাভের চেষ্টা করিত, বিষ্তাদ্বারা মূর্খতা দুর হইলে সৎপথের 

পথিক হইতে পারিত। এদেশে ধনীলোকের! নিজের সন্তান 

না থাকিলে পোস্যপুত্র লইয়। তাহাকে সম্পত্তির আঁধকারী 
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করিয়া যায় তথাপি সতকার্য্যে সম্পত্তি দান করিতে কাহারও 

ইচ্ছা হয় না। পরিবারের উন্নতির জন্যই লোক ব্যস্ত, সমা- 

জের মঙ্গলের দিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। ইংরেজ জাতির 
দোষ সকল আমরা সহজেই গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু তাহাদের 
গুণ সকল গ্রহণ করিতে আমাদের তেমন ঘত্ব কোথায় ? 
তাহারা শৈশবকালে বিদ্যাত্যাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা শিক্ষা 
করে। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে 

হইবে, কাহারো নিকট প্রাণাত্তেও যাচ্ঞা! করিব না, পর 

প্রত্যাশী হইব না, তাহা দ্বারা মানের হানি হয় এই জ্ঞান তাহা- 

দের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধিত হয়। এজন্য তাহারা স্বাধীন 

না হইয়া, পরিবার রক্ষণোপযে।গী অর্থ সঞ্চয় নন! করিয়া বিবাহ 

করে না। এ বিষয়ে পিতামাতা ও আত্মীয়ের নিকট কোন 

সাহায্যের প্রত্যাশা করে না। বিবাহান্তে স্ত্রীর সমুদয় ব্যয় 
ভার নিজে বহন করে, শ্বশুরের নিকট কিছু আশা করে না। 

এ দেশীয় যুবকগণ তাহার সম্পৃণ বিপরীত। তাহারা শবশু- 
রের নিকট হইতে স্কূল খরচ জন্য সামান্য অথ সাহায্যের 
আশায় বিবাহ করিয়া থাকে । কিন্তু শ্বশুর প্রদত্ত অর্থদ্বারা 

কাহারো বিশেষ কোন উপকার হইতে 'দেখা যায় না; স্কল 

খরচের জন্য যাহা কিছু অর্থ পাওয়া যায় তাহা দ্বারা অনেক 
সময় নিজের খরচই চলে না, তাহাতে আবার স্ত্রীর ব্যয়ভার 

বহন করিতে হয়। কেহ কেহ বা অচিরেই সন্তানের পিতা 

হইয়া পড়ে, এইরূপে ক্রমেই পরিবার বুদ্ধি হইতে থাকে এবং 
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নানাপ্রকার সাংসারিক বাধা বিদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়। যে 

কারণেই হউক বিদ্ভাশিক্ষার অনেক বাধা জন্মে । অনেকেই 

পড়া শুনা পরিত্যাগ করিতে বাঁধ্য হয়, এপ্ট্ন্স পরীক্ষা পর্যযসত 
পাশনা করিয়াই কার্ধযান্বেষণে বাহির হয়। যেমন বিদ্যা 

তেমন ফল : অধিকাংশ যুবকদেরই অহনিশি খাটিয় যসামান্য 
বেতনলাভ হয়, তদ্বারা পরিবার পালন একেবারে ছুঃসাধ্য 

হইয়া উঠে। যাহ! কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকে তাহা নিঃশে- 

ধিত হইয়া প্রিবারের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। তখন চতুর্দিক 
অন্ধকার জ্ঞান হয়, উপায় বিহীন হইয়া পরের নিকট যাচ্ঞ 

করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ এজন্য চুরি কপটতা ও মিথা 

প্রবঞ্চনার আশ্রস্স গ্রহণ করে। ছুঃখের বিষয় এই, ঘরে ঘরে 

এ সব দৃষ্টান্ত দেখিয়া কাহারও চৈতন্ত হইতেছে না ও ইহার 
প্রতিবিধানে কোন যত্ব লক্ষিত হইতেছে না। যদি যুবকগণের 
মনে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতার ও মনুষ্যত্বের ভাব থাকিত তবে এ 

প্রকার শোচনীয় অবস্থা! কখন ঘটিত না, তাহারা সকল প্রকার 

বাধা নিপ্বকে অতিক্রম করিয়া সর্বাগ্রে বিদ্যাশিক্ষা করিত এবং 

উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিত, তাহা হইলে এপ্রকার 

লাঞ্ছনা ভোগ কখন হইত না। সন্তানের* বিবাহ সম্বন্ধে এ 

দেশীয় পিতামাতাগণ নির্দদোধী নহেন। সন্তান উপার্জন ক্ষম 

হউক আর না হউক, কি প্রকারে পরিবার পালন করিবে 

তাহার কোন বাবস্থ। নাই থাকুক, এমতাবস্থায়ই বিশেষ 'আগ্রহ 

সহকারে পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন। তীহারা বলেন ঈশ্বর 



৮৮ পারিবারিক জীবন | 

যখন মুখ দিয়াছেন তখন আহার যোগাইবেনই। দুঃখের 
বিষয় তাহাদের এই অন্গ বিশ্বাস সন্তানের মঙ্গলের কারণ 

না হইয়া অনেক সময় কষ্ট আনয়ন করে । যদি কোন বুদ্ধি- 
মান ছেলে বিবাহে অসম্মতি প্রদর্শন করে তখন পিতামাতার 

কষে সীয়া থাকে না। এ বিষয়ে তাহার যে নিতান্ত ভ্রমান্ধ 

বলা বাহুল্য । এ কারণে শনেক যুবা পিতামাতার আগ্রহে 

এবং নিজের দৃঢ়তা ও ন্বাধীনভাবের অভাবে বিষম ভ্রম প্রমাদে 

পতিত হইয়া ভাবী জীবনের উন্নতি পথে কণ্টক রোপণ করে। 

এদেশে জাত্যভিমান প্রথা প্রচলিত থাকাতে এ সম্বন্ধে 

আরও মমঙ্গল ঘটিতেছে। যথা সময়ে কন্তার বিবাহ দিতে 
না পারিলে পিতাকে জাতি ভ্রষ্ট হইত্তে হয় ।, এজন্য তাহারা 
বালকদিগের উপযুক্ত বয়স হইতে না হইতে, শিক্ষা সমাপ্ত 

হইতে না হইতে নানা প্রকার যত্ব ও প্রলোভন দ্বারা বালকের 

পিতামাতাকে বশীভূত করে। এদেশের অধিকাংশ লোকই 

দ্রিদ্রাবস্থাপন্ন সুতরাং সামান্য অর্থ লোভ সংবরণে অসমর্থ 

হইয়া হিত ভাবিয়া পুত্রের অহিত সাধন করিয়া থাকেন। 
জাতি রক্ষার জন্য অথবা স্থার্থান্ধ হইয়া পিতামাতা এ প্রকার 
কার্ধ্য করেন, ইহা, যুবকদিগের অবনতির অন্যতর কারণ। 
আমাদের দেশীয় লোকের যেমন স্বাধীন ভাবের অভাব তেমন 

সাহস ও অধ্যবসায়ের ক্রটি দেখা যায়। নিবিষ্ট চিত্তে দৃঢ়- 
ভাবে কোন কাধ্য সাধন করা এক প্রকার শ্ভাব বিরুদ্ধ 

বলিলেও অতুযক্তি হয় না। কেন প্রকার কারবার কিন্থা 
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বাণিজ্য ব্যবসায় গভৃতি ষে কোন কাধ্যই হউক না কেন 
প্রথম প্রথম ত্বলস্ত উৎসাহের সহিত আরম্ত'করে, কয়েক বগুসর 

বেশ চলে, তারপর ক্রমে উতুসাহ কমিয়! যায়। 

উপযুক্ত শাসন ও রক্ষণাভাবে অচি/ুরই ব্যবসায় বন্দ হয় 

শ্ততরাং লাভের বাঁণিজা লোকসানে পাঁরণত হখ। এজনা 

খণগ্রস্ত হইয়া অনেকেই কষ্ট পায়। কেহ কেহ মিথ্যাছল 

চাতুরী করিয়া দেউলিয়া নাম গ্রহণ পুর্ববক অংশীদার ও অন্যান্য 

উত্তমণদিগের সর্বনাশ করে । এ প্রকার ব্যবহার ষে নিতান্ত 

নীচাশয়ের কাধ্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । ব্যবসায় 

ও বাণিজ্য সন্বন্ধে ইংরেজ জাতির অনুকরণ করিতে পারিলে 

এদেশীয়দিগের*্বরং কতকটা উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। মদ্য 

পানকে অনেকে ইংরেজদিগ্রের অনুকরণ ও স্বাধীনতার লক্ষণ 
মনে করে। ইংলগু শীতপ্রধান দেশ, ইংরেজ সে দেশের 

লোক. সে দেশে কিয়ৎ পরিমাণে মদ্যপান তত অনিষ্জনক 

হয় না। কিন্তু বর্তমান সময়ে সে দেশেও অনেক লোক মদ্য- 

পান একৰারেই অনাবশ্যক মনে করেন। তাহার ষে পরিমাণ 

স্তরা পান করিয়া স্থর্যা রক্ষা করিতে পারে, এই শ্রীদ্ম প্রধান 

দেশের লোকের! তাহার অদ্ধেক কিন্বা চতুর্থাংশ পান করিয়াও 
আপনার স্থিরতা রক্ষা করিতে পারে না; এমন কি পশুবশু 

ব্যবহার দ্বারা জনসমাজে ঘ্বণাহ ও হাস্যাম্পদ হইয়া থাকে। 

এ দেশীয় লোক সাধারণতঃ দরিদ্র, অনেকেরই পরিবার 
পালনোপযোশগী,অর্থ পর্ধান্ত নাই, তাহাতে একবার মদ্যপান 

ঠ 
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অভ্যাস হইলে পরিবারের লোক অনাহারে মরিলেও মদা 

পানের ব্যয় সংকোর্চ করা যায় না। এমতাবস্থায় মানুষ পশু- 

তুল্য হয়। এই গ্রাক্ম প্রধান দেশে অতিরিক্ত স্থুরাপান করিলে 

প্লীহা ষকৃৎ নিশ্চয়ই হ্য়। কেহ কেহ এসকল রোগের হাত 

হইতে কখনণনিক্কুতি লাভ করিতে না পারিয়ী অচিরেই কালের 

করাল কবলে পতিত হয়। মদ্যপান দ্বারা অপকার ভিন্ন উপ- 

কার হয় আজ পর্য্যন্ত একথা শুনা যায় নাই । অবশ্য পীড়িতা- 

বস্থায় ডাক্তারের বিধিমতে যৎুকিঞ্চিৎ পান করিলে অনিষ্ট 

হয় না, অতিরিক্ত মদ্যপানই সর্বদাই অনিষ্টকারী। মদ্দাপানেব 

স্বরখ মাতাল ভিন্ন অন্যলোকে অনুভব করিতে পারে না। ইহাতে 

স্থখ যতদুর হউক আর না হউক একবার অভ্যান হইলে পরি- 

ত্যাগ করা অতীব কঠিন। মাতালের ছুরবস্থা অনেকেই 

স্বচক্ষে দেখিয়াচেন অতএব তাহার বিস্তত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন । 
ইংরেজ জাতির স্ত্রী পুরুষ সকলের মধোই মদ্যপান প্রথা সম- 

ভাবে প্রচলিত। কিন্তু তাহাদের সাহত সকল বিষয়ে এদেশীয় 

দিগের একা হয় না। যে পরিমাণে মদাপান দ্বারা তাহারা 

ধীর থাকিয়া নিয়মিত কাধ্য সম্পাদন করিতে পারে, এদেশীয়েরা 
তদপেক্ষা অল্পপরিমার্ণ পান করিলেই ধৈর্য্য হারায়, তদবস্থায় 

তাহাদের সম্মুখীন হইতে লোকে ভয় পায়। ফলতঃ তখন 

পশুর সহিত তাহাদের কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। মদাপান 
আরম্ভ করিলে এদেশীয়দিগের তাহার মাত্রা ঠিক থাকে না, 

সর্বদাই ইহার বিপরাত ফল ফলে। 
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আমাদের দেশীয় পুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক, যে সমস্ত 

মহিলা বিলাত ভ্রমণ করিয়া আসিয়ান তাহাদের মধ্যে কেহ 

কেহ এই দুর্ণীতির অনুকরণ করিতে ক্রুটী করে নাই, ইহা! 
অপেক্ষা 'ঘ্বণা, লজ্ভা ও ক্ষোভের বিষয় অর কি হইতে পারে ? 

অবশ্য স্বামীদিগের "অন্যায় উতুসাহদ্দানই তাহার মূলীভূত কারণ 

কেন না ডিনার টেবিলে ইংরেজদিগের সঙ্গে আহার করিতে 

বসিয়া মদ্যপানে অস্বীকার করাকে তাহারা অভন্রতা মনে 

করেন। ইন্রাও যে একটা কর্তব্য ভ্দ্রান ও দৃঢ়তার অভাব 
তাহা বলা বাহুল্য । সত্য বটে তীাহারাই ইংরেজী সভ্যতার 

সোপানে প্রথম আরোহণ করিযাঁছিলেন, প্রথম প্রথম সকল 

বিষয়েই ভুল হয়*। ভরসা করি নব্যযুবক যুবতীগণ আর সে 

একার ভ্রম প্রমাদে পতিত হইবেন না। মদাপান যে নিতান্ত 

বিগহিত কন্ম্ম তাহ! সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে; যাহাতে এ 

দেশীয় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এ কুব্যবহার প্রশ্রয় ন৷ পায় সে 

বিষয়ে শিক্ষিত যুবক যুবতী মাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত। 
স্বাধীন হইলেই যাহা ইচ্ছা করা, সকল জাতির ভাল মন্দ 

আচরণের বিষয় চিন্ত। না৷ করিয়। গ্রহণ করা, সবলের ভয়ে 

ভীত, ছুর্ববলের প্রতি অত্যাচার এ সকল *নবিবেকতা ও 

কাপুরুষতার লক্ষণ, ইহাকে স্বাধীনতা বল! অন্যায়। অসভ্য 

জাতি সকল দেশেই স্বাধীন, তাহাদের আচার ব্যবহার সকল 

প্রকার বন্ধন হীন। এ দেশের অহিন্দু নিম্বশ্রেণীর লোকেরা 

সকলেই স্বাধীন, স্ত্রী পুরুষ সমভাবে হাটে বাজারে যায়, জম- 
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ভাবে কার্যক্ষেত্রে বিচরণ করে এজন্য তাহারাই স্তুখী ইহা 
মনে করা অন্তায়। 'ন্যায় অন্যায় বিচার শক্তি সমুজ্জ্বল না 
হইলে স্বাধীনতার বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করা যায় না । ম্বেচ্ছা- 

চারিতার সঙ্গে একেবু!রে সংশ্রব না থাকাকেই প্রকৃত স্বাধী- 
নতা৷ বলা উচিত। ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রাণী মণ্ডলীর মধ্যে যেমন 

স্বাধীন শ্রেষ্ঠ জীব করিয়৷ স্থজন করিয়াছেন তেমন স্বাধীনতার 

সদ্যবহার করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন ; সেই ক্ষমতার 

অপব্যবহার হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ।॥ স্বাধীনতা 

লাভেচ্ছ। মনুষ্যের স্বাভাবিক তাহ। ভিন্ন কেহই সখী হয় না। 

স্বাধীনতাহীন স্বর্ণ পিগ্ররাঁবদ্ধ পাখী পধ্যস্ত সুখী হয় না, অত- 

এব এ ইচ্ছা পশু পক্ষী প্রাণী মগুলীকেও অতিক্রম করে নাই। 

এ সংসারে কেবল স্বাধীন হইয়াই লোক কখন স্তখী হুইতে 
পারে না। সময় সময় অধীনতাও প্রকৃত স্বখকর বটে। 

প্রেমই ইহার মূল। এই প্রেম দ্বারা পরমেশ্বর জগ শাসন 

করেন, মনুষ্য তাহার ছায়া মাত্র। পতি পত্বী পরস্পর প্রেম।- 

ধীন, সম্তান সন্ততি পিতামাতার ন্েহাধীন পিতামাতাও যে 

সন্তানের অধীন নহে তাহা বলা যায় না, পিতামাতাও সন্তানের 

ভক্তি শ্রদ্ধায় বল্লীভূত হয়, তাহাদের জন্য*সর্ববস্বাম্ত হইতেও 

কুন্তিত হয় না, ইহা কি সামান্য অধানতা ? এ জগতে সকলেই 

কোন না কোনও প্রকারে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করে, 

তাহা অনিচ্ছা পূর্ববক নহে, ভক্তি শ্রীতি, স্সেহ দয়া প্রভৃতি 

পরস্পরের উপর কার্য করে। এ প্রকার অধীনত৷ কষ্টের 
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কারণ নহে বরং স্বখের কারণ। ইহাতে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। 
পিতামাতার অবাধ্য হইয়া তাহাদের আজ্ঞা পালন না করাতে 

পুজ্স কনার স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না, স্বামী স্ত্রী পরস্পররে 

অবাধ্য হইয়। প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিলে প্রক্রত স্বাধীনতা রক্ষা হয় 

না। ছূর্বব/লর প্রতি বল প্রকাশে স্বাধীনতার মহত্ব রক্ষা হয় 

না। এ সকল স্বাধীনতা নহে উদ্ধত প্রকৃতির কার্যা। 

মনুষ্য মাত্রেরই খবাধীন হওয়ার ইচ্ছ৷ এক প্রকার স্বাভাবিক, 

কিন্তু সেই ইচ্ছা সর্বত্র সমভাবে কাধ্য করে না, অনেকের 

ছুর্ববলতা কিংবা আথিক অসচ্ছলতা ব তঃ অধীনতা স্বীকার 

অনিবাধা হয়। কিন্তু যখন খে অবস্থাই হউক না কেন মনু- 

স্ের সগসাহসন্বৃঢ়তা ও কাব্যক্ষমতা থাকিলে স্বাধীনতা রক্ষা 

হয়। আলস্য পরবশ হইয়া শুইয়া বসিয়৷ কেহ স্বাধীনতা 

রক্ষা করিতে পারে ন্ন।। যে ম্বাধানতা দ্বারা লোক বিপথগামী 

হয়, যে স্বাধীনতা নিরীহ ছুর্ববলের প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি করে, 

যে স্বাধীনতা ধন্মপথের কণ্টক হয় ও পাপের ক্রোত বৃদ্ধি 

করে সে স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নহে । কেবল আপন ইচ্ছামত 

কার্ধা করাকে স্বাধীনতা বলে না। সাবতীয় অন্যায় কার্ধা 

সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলেই যথার্থ “স্বাধীনতা রক্ষা হয়। 

কেবল নীচ প্রকৃতির লোকেরাই অন্যায় কার্য সকল আপন 

ইচ্ছামত সম্পাদন করিয়া শ্লাঘ৷ মনে করে ও স্বাধীন বলিয়। 

লোকের নিকট অহম্কার করিতে ভাল বাসে; কিন্ত ইহা দ্বার। 

তাহারা লোকের নিকট নিশ্চয় হাস্যাস্পদ হয়। অতএব 
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ষথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা! কেবল কথার কথা নহে । আমার মতে 
উপরিউক্ত নিয়ম সকল রক্ষা করিতে পারিলেই যথার্থ ম্বাধী- 

নতা রক্ষা হইতে পারে। 

৯৯১ দীত€ 

স্ত্রীলোকের কর্তব্য । 

পূর্ববকালে এ দেশে স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার চর্চ ছিল না, 

স্ততরাং বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য কোন যত ছিল না এবং 

কেহ তাহার আবশাক তাও অনুভব করিত না। বালিকাগণ 

যদৃচ্ছাক্রমে খেলায় ধুলায় দিন কাঁটাইত | বগুমান সময়ে সে 
সকল ভাব চলিয়া গিয়াছে, এখন ছেলেদের ন্যায় পঞ্চমবর্ষ 

গত হইতে না হইতেই মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা' আরম্ত হয়। 

হিন্দুঘরে ১০।১২ বশুসরের মধোই বালিকাদিগের বিবাহ 
হইয়া যায়, ইতি মধ্যে বালিকাদ্দিগকে যথাসাধ্য বিদ্যাভ্যাস 

করান হয়। ইহাদ্বারা দেখা যায় প্রাচীন লোকেরাও বিদ্যা- 

শিক্ষার আবশ্যকতাও উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা 
অত্যন্ত শখের বিষয়? পুরাতন সমাজই' হউক আর. নব্য- 

সমাজই হউক, বিবাহ না হওয়া পধ্যস্ত সকলেই অনায়াসে 

শিক্ষা লাভ করিতে পারে । অতএব এ সময়টা বুখা গল্প 

আমোদে না কাটাইয়া আবশাক মত সকল প্রকার শিক্ষা লাভ 

কর! কর্তব্য। পুরুষদিগের ন্যায় চিরদিন শিক্ষার সময় ও 
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স্ববিধা স্ত্রীলোকের ঘটে না। হিন্দু সমাজাপেক্ষা ব্রাহ্ম ও 

খৃষ্টান সমাজে বেশী বয়সে বিবাহ হয় এজনা তাহারা বিবাহের 
পুর্ব্বেই যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারে। যে শিক্ষা দ্বারা 
কর্তৃবা জ্ঞান পরিস্ফ,ট হয় সেই শিক্ষাই *মাদর্শ হওয়া উচিত। 
পিতামাতা, ভ্রাতা" ভগিনী, স্বামী সন্তান ও সমুদয় পরিজনের 

প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃব্য রহিয়াছে । সে সকল পালন করিবার 

ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ নিতান্ত আবশ্যক। যাঁদ 

নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে তবে মানুষ আজীবন শিক্ষালাভ 

করিতে পারে । 

শৈশবকাল হইতেই সকল প্রকার শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত 
হওয়া উচিত নতুবা বেশী বয়সে চর্চার অভাবে উতর শক্তি 
সকল জড়তা প্রাপ্ত হয়। কনিষ্ঠ যেমন জোষ্টের নিকট শিক্ষা 
লাভ করিতে পারে,*জোন্ঠ ও কোন কোন বিষয়ে কনিষ্ঠের 

নিকট শিক্ষা পাইতে পারে, ইহাতে অপমান জ্ঞান করা উচিত 

নহে। শিক্ষা দুই প্রকার সুণ্ড ও অসগ। শিক্ষা বলিলেই 

কেবল সৎ শিক্ষা! বুঝাইবে না। মনুষ্য প্রকৃতির শিক্ষা লাভেচ্ছা 

স্বাভাবিক, যদি ভাল শিক্ষা না পায় মন্দশিক্ষা পাইবেই 

পাইবে, এজন্য প্রথম হইতেই এ বিষয়ে পানধ্ন থাক আৰ- 

শ্যক। সকল শিক্ষার পুর্বেবেই পিতামাতাকে ভক্তি করিতে 

শিক্ষা করা মানুষের প্রকৃত শিক্ষার সোপান । এ সংসারে 

জনক জননী বিশমাতার প্রতিকৃতি ও প্রতিনিধি রূপে বিরাজ 

মান আছেন । বিধাতা জীবের মঙ্গলের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে 
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স্নেহ দিয়াছেন; এই স্সেহ ভিন শিশু সন্তানের বাচিবার 

অন্য উপায় ছিল না। পিতামাতা হইতে পরমাত্বীয় আর 

কেহ নাই । পিতামাতাকে ভালবাসা সন্তানের মনের স্বাভা- 

বিক অবস্থা, তাহা ক্হে শিখাইয়া দেয় না। শিশু ভূমিক্গ 

হইয়া সর্বাগ্রে মাকে চিনে, মাকে দেখিয়া! কত আনন্দ প্রকাশ 

করে। তখন তাহাদের বাক্শক্তি কিম্বা ভাষাজ্ঞান কিছুই 

থাকে না এমতাবস্থায় অন্য কর্তৃক কোন প্রকার শিক্ষাদান 

অসম্ভ। বিশ্বজননা জীবের শরীর গঠনের সঙ্গে মঙ্গে মনও 

গঠন করিয়া দেন; ক্রমোনতি ও ক্রমবিকাশই তাহার ধর্ম । 

মানবের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বিক'শ হয়। এই 

প্রেম চারি ভাগে বিভক্ত, ভক্তি, প্রীতি, 'ন্েহ € দয়া। এউ 

প্রেম পিতামাতার প্রতি ভক্তিরূপে, পতি পত্বীর মধ্যে প্রেমরূপে 

এবং সন্তান সন্ততির প্রতি ন্মেহরূপে ও দুস্ত জনের প্রতি দয়া- 

রূপে বিরাজ করে । এই প্রেমই পরস্পরের সহিত বন্ধনের 

কারণ। অতএব শৈশবাবস্থায়ু পিতামাতার প্রতি ভক্তি 

শিক্ষাই শিশুদিগের প্রধান শিক্ষ। ; যাহাতে এই শিক্ষার ত্রুটি 
না হয় সর্বপ্রথম সে বিষয়ে যত্বু করা কর্তব্য । পিতামাতাকে 

ভালবাসার নামস্ ভক্তি, তীহাদিগের ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে 

তাহাদের আন্াপালন করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । তীহা- 

দের কথার অবাধ্য হওয়া উচিত নহে, কথায় কথায় উত্তর 

দেওয়া ও'কটুকাটবা বলা অন্যায়। তাহাদের সহিত কথায় 

কথায় বাদানুবাদ করা বিশেষ অন্যায়। তাহারা ভুলক্রমে 
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কোন দৌষ করিলে তাহার সংশোধন করিতে যাওয়া ধৃষট- 
তার চিহ্ন 

তাহাদিগের রোগে সেবা, শোকে সাস্ত্বনা করা আবশ্যক ; 

অর্থের অভাব হইলে অকাতরে তাহার, পুরণ করা উচিত। 
সে সময় সন্তান সম্ভতির স্বার্থপরতা প্রকাশ অভিশয় জঘন্য 

কাব্য । যে পিতামাতা আপনাদের সর্ববন্ব ব্যয় করিয়া! কায়- 

মনোবাক্যে সন্তানের মঙ্গল সাধন করেন, অর্থ সামর্থ্য যাহ! 

কিছু সন্তানের জন্য বায় করেন, সেই পিতামাতা অভাবে 

পড়িলে অথবা রুগ্ন হইলে যথারীতি সাহাষ্য সন্তান সম্ভতি 

হইতে না পাইলে অতান্ত কষ্টের কারণ হয়। বৃদ্ধ পিতা- 
মাতার যখথাসাধর সেবা শুশ্রষা করা সন্তানের প্রধান ধর্ম 

ভাই ভগিনাকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করাও একটা কর্তব্য 

কাধ্য। ভাই ভগিনীর প্রতি ভালবাসাও একটি ঈশ্বর নিদ্দিষ্ট 
বিষয়, ইহ।ও একপ্রকার স্বাভাবিক, কিন্তু সময় সময় ইহার ব্যতি- 

ক্রম দেখা যায়। কোন কোন ভ্রাতা ও ভগিনীতে অত্যন্ত ভাল 

বাসা দেখা যায় কিন্ত সর্বত্র তাহা? সমান নহে। যেখানে 

স্বার্থপরতা ও উদ্ধত প্ররূৃতির অধিক প্রাবল্য সেখানে ভ্রাতা 

ভগিনীর মধ্যে ন্মেহের ত্রুটি দেখা যায়। জন্মার্ধি ষে ভাই 

ভগিনীর সহিত একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, একত্র বিচরণ 

করা হয় সেই ভাই ভগিনীর প্রতি স্লেহশুন্য কর্কশ ভাব 

মন্বাভাপিক বলিয়া মনে হয়; ইহা দ্বার ঈশ্বরের নির্দিষ্ট নিয়ম 
সকল নিশ্চয় লঙ্ঘন করা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার এই একটি 

ড 
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মহ দোষ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে যে ছোট বড় 
বিভিন্নতা নাই। বয়সে বড় হইলেও মান্য করা নাই, ছোট 

বড় সবই সমান। ভাই বোন সকলেই সকলকে নাম ধরিয়া 

ডাকার দরুণ ভক্তিভাব আদৌ কাহারো মনে স্থান পায় না, 
ছোট বড়কে ভক্তি করে না, বড় ছোটকে'ন্সেহ করে না, এই 

সকল নিয়ম কখন অনুকরণীয় নহে। এ বিষয়ে আমাদের 

দেশের পুরাতন নিয়ম গুলি কোন বিষয়ে মন্দ বলিয়া বোধ হয় 

না। ভালই হউক আর মন্দই হউক ইংরেজদ্িগের সমুদয় 

রীতিনীতিরই অনুকরণ করিতে হইবে সেটা ভ্রম । এই রীতির 

অনুকরণ করিতে গিয়া প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রাতা ভগিনীদিগের 

মধ্ো ভক্তি ও স্েহভাব উঠিয়া গিয়া কথায় কর্ণায় তর্ক বিতর্ক 

বাদানুবাদ চলিতে থাকে, ষে স্থলে চোট বড়তে কোন প্রভেদ 

নাই সে স্থলে কে কার কথা মান্য করিবে”? ইহা দ্বারা অনেক 

গৃহের শাস্তি নষ্ট হয়, বয়সানুসারে সন্মান করা অত্যন্ত 
উচিত। 

ছোট যেমন বড়কে মান্য করিবে বড় তেমন ছোটকে 

আদর যত্ব করিবে। আমাদের দেশের এ সকল সুশিক্ষা 

তুচ্ছ করিয়া বিদেশীয় আচরণের অনুকরণ করাতে কোন 

বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শৈশবকাল হইতেই ভত্রতা . 

ও শিষ্টাচার শিক্ষা করা উচিত। বাল্যকাল শিক্ষার সময় এ 
সময় সকল প্রকার শিক্ষা নিরাপদে লাভ করা যায়। অত 

এ সময় হেলায় নষ্ট করা উচিত নয়। " 
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বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই মানুষ যৌবনে পদাপণ করে। 

যৌবন কালই বিবাহের প্রকৃতু সময়। হিন্টুসমাজের নিয়মানু- 
সারে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের আবশ্যকতা স্থিরীকৃত হয়। 
অতি শৈশবে পরিণীতা হইয়া বালিকাদিগুকে শ্বশুরালয়ে বাস 

করিতে হয় এজন্য শ্বামীর পরিবারই তাহাদের জধিক আপন 

হওয়া আবশ্যক; এ জন্য শিশুকাঁল হইতেই তদনুরূপ শিক্ষার 

বিশেষ প্রয়োজন । 
বর্তমান,সময়ে বিবাহের পর অনেকেই বড় একটা শ্বশুর 

শাশুড়ীর ধার ধারে না, বিবাহের পর সর্বদা স্বামীর সহিত 

বাস করে ও গৃহের একমাত্র কর্রী হয়। এজনা স্বামীর পরি- 
বারের প্রতি তাহাদের একটা বিশেষ বন্ধন বা টান হয় না। 

ইহা দ্বারা পিতামাতার সহিত, পুত্রের দৃঢ়বন্ধন অনেক পরিমাণে 

শিথিল হয় ও সময় সময় কষ্টের কারণ হয়। বর্তমান সময়ে 

যুবতীদিগকে নিরন্তর স্বামীর পরিজনগণের সহিত বাস করিতে 

হয় না বটে তথাপি ইহার মধ্যে যতদুর আত্মীয়তা তাহাদের সহিত 

রক্ষা হইতে পারে সে বিষয়ে যত্ব করা উচিত। তাহাদের সঙ্গে 

নিতান্ত পর ভাবাপন্ন হইলে পতির মনেও কষ্ট হয়; এজন্য 

নানাপ্রকার অশান্তি.ভোগ করিতে হয় । * অত্বএব ইহা! একটি 
বিশেষ কর্তব্য বলিয়া মনে গণ) করা উচিত। স্বামীর পিতা 

মাতাকে নিজের পিতামাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত, 

স্বামীর ভাই ভগিনীদিগকেও আপনার ভাই ভগিনীর ন্যায় 
জ্ঞান করা কর্তব্য, ইহা দ্বার পরিবারের ন্ুখ সমৃদ্ধি অনেক 
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বদ্ধত হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন পৃথক থাকিলে 

সে ভাব হহতে পারে না, তাহা কৃতকটা সত্য বটে, কিন্তু মনু- 

স্তের কর্তব্য জ্ঞান থাকিলে চেষ্টা করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে 

পারে। হিন্দু সমাজ,কিংবা ব্রাহ্মসমাজ অথবা অন্য ষে সমাজই 

হউক না কেন, স্বামীর পরিবারের সঙ্গে স্ত্রীর যতই ঘনিষ্ঠতা 

থাকিবে ততই পরিবারের স্থুখ শাস্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাহার 

কোন পন্দেহ নাই । অতএব এ ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে 

চেষ্টা কর! সকলেরই কর্তৃব্য। বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা,ন্্রী পুরুষের 

মধ্যে বিশেষ যোগ সাধন হয় এই যোগ চিরদিনের জন্য । 

ইহার মূলে ষথার্থ প্রেম থাকিলে এ যোগ চিন্ন হইবার নহে। 

এই প্রেমই দম্পতির একমাত্র স্থখের মূল, এজন্য ইহাকেই 

দ্বাম্পতা প্রেম বলে। সরল নিঃস্বার্থ ভাব এ প্রেমের সাধন । 

পবিত্র বিবাহ বন্ধানে সন্বদ্ধ হইয়৷ স্ত্রীপুরুষ আজীবন একত্র পাঁস 

করে। এই দীর্ঘ কালের. মধ্যে ভালমন্দ অনেক .ঘটনাই 

জীবনে ঘটিয়া থাকে । সম্পদ্রে বিপদে, সুখে ছুঃখে, সকল 
সময়ে সমভাবে সহানুভূতি আর তেমন কাহারো পাওয়া যায় 

না। স্বামী ভাল হউক আর মন্দই হউক ভ্ত্রীর একমাত্র আশা 

ভরসার স্থল। *স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীলোকের অবস্থার বিশেষ 

পরিবর্তন লক্ষিত হয়। 

স্বামীকে গ্রীতি করা স্ত্রীর মনের একপ্রকার স্বাভাবিক 

অবস্থা । .বাহাকে সকল প্রকার আশা ভরসা ও স্বখ শাস্তির 

স্থল বলিয়া মনে করা যায় তাহার প্রতি ভালবাসা আপনা 
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হইতেই উদ্নয হয়। বাহাকে শ্রীতি করা যায় তাহার প্রিয় 

কাধ্য সাধন করিতে অবশ[ুই ইচ্ছা হয়'। ষে স্ত্রী স্বামীকে 

হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন তাহাকে এ বিষয় যুক্তি তর্ক !ছারা 

বুঝাইয়া দিতে হয় না। শিক্ষা দ্বারা কর্তব্য জ্ঞান মার্চিভিত 

হওয়া আবশাক, 'তাহা হইলে পালন করা তেমন কঠিন হয় না। 

স্বামীকে প্রেম করা যেমন উচিত তাহার শরীর ও মনের 

শ্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগ করা আবশ্যক । স্ুখাদ্য 

পুষ্টিকর জ্রুবা ষেমন শরীরের পুষ্টিকারক, মিষ্টবাকা ও প্রিয় 
ব্যবহার ও তেমন মনের স্থখ শান্তি ব্দক। মনুষ্তের শরীর 

ও মনের অতি নিকট সম্বন্ধ, একের উন্নতিতে অন্যের উন্নতি, 

একের অবনন্িতে অন্যের অবনতি, পতির শরীর ও মনের 

রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্ত্রার প্রাতি, ইহাই স্ত্রীর সর্বপ্রথম কর্তৃবা.। 

রোগে সেবা, শোকে সাস্তবনা জী যেমন করিতে পারে. অন্যে 
তেমন পারে না। স্বামীর আহারের সামগ্রী ও ব্যবহার্য্য 

জিনিষের প্রতি সী যত্ব করা,নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিদিন 

যাহাতে পতির আহারের স্তবন্দোবস্ত হয় সে বিষয়ে মনোযোগ 

করা উচিত। রন্গনকাধা পাচক 'ব| পাচিক! দ্বারা সম্পাদিত 

হইলেও নিজে পতির মুখ-প্রিয় কোন কোন ন্যপ্তন কিম্বা মিষ্ট 

দ্রব্য প্রস্তত করিয়া যত্বু পুর্ববক আহার করান উচিত | . আহা- 

রের সময় মিষ্ট দ্রবা অপেক্ষা মিষালাপ অধিকতর শ্রীতিকর, 
(সজন্য প্রিয় বাকা দ্বারা আহারের সময় পতির মনোরঞ্জন করা 

উচিত। ইহাদ্বারা উভয়েরই মনের স্থুখ ও শাস্তি লাভ . হম্ন:। 



১০২ পারিবারিক জীবন। 

স্বামী হৃষ্টচিত্তে বিষয় কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, স্ত্রীও মনের 

স্বখে সংসার করিতে পারে। 'কার্যাস্থল হইতে পতি গৃহে 

প্রচ্াগমন করিলে প্রসন্ন বদনে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ 

করিয়৷ শ্রান্তি দুর কর্! উচিত। সে সময় সংসারের নানা 

প্রকার অস্ুবিধা ও বিশৃঙ্খল এবং বিবাদ বিসম্বাদের উল্লেখ 

করিয়। তাহাকে বিরক্ত কর! মন্যায়। ক্লান্তশরীরে মন সহজেই . 

বিরক্ত হয়। কথন কখন দেখা যায় স্বামী বিষয় কার্য্যের 

বঞ্ধাটে ক্লাস্ত ও ম্লান হইয়৷ গৃহে প্রত্যাগমন করিবামাত্র 

তাহাকে ভাল খাদ্য ও প্রিয় কার্যে পরিতোষ করা দূরে 

থাকুক কেহ কেহ অধৈ্ধ্য হইয়া গৃহ বিবাদের কথা উত্থাপন 

করিয়া সে সকল মীমাংসার জনা অনুরোধ করেন, না করিলে 

পিত্রালয় চলিয়া যাইব বলিয়া বারবার অশ্রুমোচন পূর্ববক 
পতিকে ভর়গ্রদর্শন করেন । সকল কাধ্যই সময় সাপেক্ষ, সময়ানু- 

সারে না হইলে সব বৃথা হয়। স্বামী যখন সখ দুঃখের একমাত্র 

সাথী তখন তাহাকে মনের কষ্টু জানান অত্যন্ত স্বাভাবিক। 

কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রীদদিগের সে জন্য সময় খু'ঁজিয়া লওয়া কর্তব্য 

নতুবা স্বামী বিরক্ত হুইয়া একটী আপ্রয় ও কটু বাক্য প্রয়োগ 
করিলে সাস্তবনার 'পরিধর্তে পরস্পরের মধ্যে কলহ হওয়া! অস- 

স্তব নহে। অতএব বুঝিয়া কার্য করিলে সব দিক বজায় 

থাকে। বামীর বিশ্রাম গৃহে তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল 

পরিষ্ধার পরিচ্ছন করিয়া সাজাইয়া রাখা ও কোন বিষয়ের 
অন্তাব ও কষ্ট না হয়, নিজেই হউক চাকর দ্বারাই হউক, সে 



স্ত্রীলোকের কর্তব্য । ১০৩ 

সমস্ত স্থশৃঙ্খলরূপে বন্দোবস্ত করিয়া রাখা উচিত। এ জগতে 

পতির ন্যায় হিতৈধী বন্ধু স্নালোকের আর দ্বিতীয় নাই। তাহাকে 
সকল সময় সকল অবস্থায় সন্তষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। 

এ সম্বন্ধে যদি কেহ বলেন 'সংসার ও সত্তান সম্ততি লইয়া ব্যস্ত, 

তাহাতে আবার হ্বামীর প্রতি এত বত্ব কি প্রকাল্রে করা যায়, 

ইহা! নিতান্ত ভ্রম। ইচ্ছা থাকিলে সময় ও ন্ুবিধার অভাব 

নাই। ইচ্ছা যেখানে স্থবিধা সেখানে । কেবল সংসার ও 

সন্তান লব্ুয়া অহনিশি ব্যস্ত থাকিলে স্বামীর নেক বিষয়ে 

কষ্ট হয়। অতএব এ সকল বাধ! বিপ্ব অতিক্রম করিয়া সাধবী 

স্ত্রীর স্বামীর আবশ্যকীয় কাধ্য সকল সর্ববাগ্রে করা উচিত। 
স্বামীও প্রিয়তমা স্ত্রী হইতে একটুকু বন্ধ প্রত্যাশা করেন, সেই 
টুকু সংসার ও সস্তানে বায়িত হইলে তাহার মন নিশ্চয় অন্তখী 

হয়। পীড়িতাবস্থাক্স প্রাণপণে স্বামীর সেবা গুশ্রষা করা 

উচিত, আপনার কাধ্যে ও অর্থে যাহা সাধন করা যায় তাহার 

ক্রুটি হওয়া উচিত নহে। রোগীর ওঁষধ ও পথা যেমন আবশ্যক, 
রীতিমত সেবা শুশ্রাধারও তেমন প্রয়োজন । কোন কোন 

রোগ কেবল শুশ্ীধাতেই আরোগ্য হয় ওষধের প্রয়োজন হয় 

না। রোগ নিবারণার্থে গঁধধ পথ্য যেমন'দরক্লার মিষ্টবাকা ও 

সরল ব্যবহার তদপেক্ষা কম নহে। প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ 

মধুর ব্যবহারে রুগ্ন স্বামীর শরীরের অনেক গ্লানি দূর হয়। 
স্রীলোকের সেবা করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, তাহা আবার 

বদি কর্তব্য জ্ঞানে পরিণত হয় তবে আর ভাবনাই থাকে না। 



১০৪ পারিবারিক জীবন। 

রুগ্নাবস্থায় স্বামী যদি কর্কশভাষী হন সে জন্য দুঃখিত না হইয়া 

নিজে ধৈর্য গুণে ক্ষমা করিয়া যৃত্ব পূর্বক স্বামীর সেবা করা 

উচিত। নিজ হস্তে ওধধ পথ্য দেওয়া উচিত। এ সকল 

কার্য দাস দাসীর হাতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। 

কারণ মুর্খতাবশতঃ তাহারা ভুল উধধ পথা দ্বারা রোগীর এমন 

অনিষ্ট সাধন করিতে পারে যে, পরে তাহার প্রতিবিধান হয় 

না।'. এজন্য সহন্ম কষ্ট হইলেও এ সকল নিজ হস্তে সম্পাদন 

করা উচিত। ধন্্রকানো মীর সহায় হইবে এজন্য্ত্রীর এক 

নাম সহধন্পিনী। শান্সে বলে “ধর্ম্মেতে অর্থেতে ভোগেতে 

কখন তীহাকে অতিক্রম করিবেনা, ছায়ার ন্যায় পতির অনু- 

গাগিনী হইবে,সকাধো সর্ববদা সহানুভূতি প্রদান করিবে, অসৎ 

পথের কণ্টক হইবে। স্বামী বিপগগামী হইলে সাধামত যত্ব 

দ্বারা তীহাকে সে পথ হইতে ফির।ইবে+ অন্যের সম্মুখে 

কখনও পতির নিন্দা করিবে না। কাহারো! সাক্ষাতে পতির 

নির্ধনতার পরিচয় দিবে না। স্বামী স হউক অসৎ হউক 

আপনার বুদ্ধি ও প্রেম দ্বারা তীহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা 
কারবে।” স্বামীর কোন 'দাষ দেখিলে মিষ্ট বাক্যে তাহার 

ংশোধন করিতে ,চেষ্ট! করিবে । পৃথিবীতে দোষশূন্ত লোক 

নাই তবে কাহণরো দোষের ভাগ অল্প কাহারো বা অধিক। 

কখন কখন সামানা দোষও লোকের মুখে মুখে বাড়িয়া অনেক 

বড় হয়, তাহাতে এক জনের ভাবী জীবনের বিশেষ অমঙ্গল 

সাধন করে। মনুষ্য মাত্রেরই আপনাপন চরিত্রের একপ্রকার 



স্ত্রীলোকের কর্তব্য । ১০৫ 

গৌরব থাকে সামান্য কারণে তাহা বিচলিত হইলেও লোকের 
নিকট বত অপ্রকাশিত থাকেনততই ভাল, 'এ বিষয়ে সাবধানতা 

আবশ্টক। পতি ও পত্বীর মধ সাধারণতঃ পতিই শ্রেষ্ঠ, 
অতএব স্বামীকে শ্রীতি করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর প্রতি পত্বীর 

শ্রদ্ধা থাকাও আবশ্যক, তাহা হইলে স্বামীর আদেশ পালনে 

অনিচ্ছা হয় না। এক সংসারে ছুইজনের সমানত্ব রক্ষা হওয়া 

কঠিন এজন্য বয়সের প্রধানতা অনুসারে মান্য করা উচিত। 

সহুকালাবধ্ধি পুরুষেরাই এই পদ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। 

সত এব তাহা লইয়া! বিবাদ করা অন্যায় । স্ত্রী জাতি স্বভাবতই 

ছুর্ববলা অতএব বল দ্বারা কোন বিষয়ে রৃতকাধ্যতা লাভ করা 

স্্ীজাতির পক্ষে অসম্ভব । এজন্য নেহ ভালবাঁসা ছার! বশী- 

ভূত করাই উৎকৃষ্ট উপায় | ভালবাসা দ্বারা একটি গুরুতর 
কাধ্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়, বল দ্বারা তাহা কখন হয় না। 

নিঃস্বার্থ ভালবাসা দ্বারা সকলেই পরাজিত হয়। নিতান্ত 

দুরন্ত পশুতুল্য স্বামীও স্ত্রীর গুণে বশীভূত হয় ও সাধু মধ্যে গণ্য 

হয়। যেস্ত্রী দুরন্ত অত্যাচারী স্বামীর উত্পীড়ন নিজের সহি- 

ফুতা গুণে সহা করিয়া, প্রেম ও সেবা দ্বারা তাহাকে বশীভূত 

করিয়া ছুক্ষিয়া হইতে বিরত করিতে "পারেন তিনিই পতি- 

পরায়ণা যথার্থ সতী সাধবী স্ত্রী। স্বামীর ভাল বাসা পাওয়া 

সপেক্ষা স্ত্রীর স্বার্থের বস্ত এমন আর কি আছে। টাকা কড়ি 
গহন। পত্রের সঙ্গে তাহার তুলন! হয় না। যেসকল স্ত্রী পতির 
প্রেমে বঞ্চিত, ধন জন পরিপুর্ণ সংসার তাহাদিগকে সখ দিতে 

ঢ 
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পারে না। তাহারা সর্বদা আপনার ছূর্ভাগ্য চিন্তায় শ্লান 

থাকে । পুরুষেরা 'ন্ত্রীর প্রতি যত অনুরক্ত হইক আর না 

হউক, স্ত্রীলোকের কোমল মন স্সেহ ও প্রেমে পুর্ণ, সেই স্সেহ 
ও প্রেম একজনের প্রতি অর্পণ করিতে না পারিলে জীবনের 

আশা ও স্থপ্র পুর্ণ হয় না। এজন্য পতিকে ভাল বাসিয়া তাহার 

প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া স্ত্রী সংসারে নিশ্চিন্ত ও সুখী হয়। 
প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ভদ্রতা ও শিষ্টতা শিক্ষার আবশ্যক । 

পরিবারস্থলোৌকের প্রতি যেমন কর্তবা পালন *করিতে হর 

অপরিচিত আগন্তুকের প্রতিও সেইরূপ আদর যত্ব ও লৌকি- 

কতা প্রদর্শন প্রয়োজন। আমাদের দেশীয় স্্রীলোকে রা নৃতন- 

লোক দেখিলেই একপ্রকার জড়সড ভাবাপন্ হইয়া পড়ে : 
অপরিচিতের সহিত কি আলাপ করিবে খুঁজিয়া পায় না এজন্য 

একটু বহুদর্শিতা আবশ্যক কেবল খাওয়া পরা বন্্াল্কার 

লইয়া কেহ আলাপ করিতে পারে না, ভাল ভাল বই পড়িয়। ও 

ংবাদ পত্র পড়িয়া বাহিরের খবরও জানা চাই তাহা হহলে 
অপরিচিতের অভ্যর্থনা করা তত কঠিন হয় না। অনর্থক পরনিন্দা 

ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া সময় কাটাইলে নীচ প্রকৃতির পরিচয় 
দেওয়া হয়। স্কল্গের প্রতিই সরল ও মিষ্বাক্যে সৌজন্য 
প্রকাশ কর! কর্তব্য ; ধনগর্বব কিম্বা আত্মাভিমান যাহাতে কোন 

কথায় প্রকাশ না হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকা আবশ্যক! 

লজ্জা! ও নম্রতা স্ত্রীলোকের অঙ্জের ভূষণ তাহা! কোন মতে: 
পরিত্যাগ করা উচিত নহে। বাক্যে কিন্বা ব্যবহারে সলজ্জ 
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বে থাকা অতি আবশ্যক। ইহাদ্বারা স্ত্রী প্রকৃতির যথার্থ 
ীন্দ্য্য ও মহত্ব প্রকাশ পায়, নম্র প্রকৃতির লোক সকলেরই 
প্য়। অতএব ধাহাতে ইহার অভাব না ঘটে তাহার জন্য 

ত্রশীল হওয়। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কর্তব্য 

গৃহকর্মে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পারদর্শিতা লাভ 'করা আব- 
[ক। যে গৃহের গৃহিণী আলস্য-পরবশ, বৃথা আমোদ খেলা 

ল্লে মত্ত, সংসারের দিকে ফিরিয়া চায় না, দাসদাসী জনের 

[তি সমুদয় গ্ভার দিয়া শুইয়া বসিয়া দিন কাটায় সে গৃহের 
কলকাধ্যই বিশৃঙ্খল। স্বামী আফিসে যাওয়ার সময় নিয়মমত 

[ইতে পায় না, ছেলে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া যায়, গৃহে 

চরিয়া আসিয়া সই অবস্থাই দেখিতে পায়, তেমন অবস্থায় 

'রুষের ধৈধ্য থাকে না, তপন কলহ বিবাদে কি প্রকার 

শান্তি উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। সংসারে স্ত্রী ও পুরু- 
বর কার্য্যভার বিভাগ হওয়া উচিত। সমস্ত দিন খাটিয়া 

াসিয়া গৃহে যদি আবার পুরুষের গৃহকাধ্য সম্পাদন করিতে 
য় তবে তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। স্বামী গৃহ কর্ণ 
'রিবে সন্তানকে নাওয়াবে খাওয়াবে আবার টাকা রোজগার 

রিবে, আর স্ত্রী গৃহে থাকিয়া শুইয়া বসিয়া” গল্প* করিবে ইহা 
[তিশয় হাস্য জনক ব্যাপার। স্বামীর স্বোপার্জিত অর্থের 

দ্যবহার করিতে পারাই স্বামীর এক প্রকার সহায়তা ক্রা। 

হ! স্ত্রীলোকের কর্তব্য কার্য । স্ত্রী সংসার কার্যে রত হইলে 

1মী ভাল বাঁ ঘা ষদি কিছু সাহাযা করে সেটা আনন্দের 
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বিষয়। স্ত্রীলোকের মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক। স্বামীর 

কঞ্টোপার্জিত ত্রব্য স্ত্রী ষদি অপর্যয়ে অথবা অসাবধানতা৷ দ্বারা 
নস্ট করে সেটা অতি কষ্টের কারণ হয়। সংসারের অতি 

সামান্য জিনিষও যত্ব,পুর্ববক রক্ষা করা উচিত, কেন না কোন 

সময় অবশ্য তাহা কাজে আসে। গৃহিণীর সাক্ষাতে গৃহসামগ্রীর 

অপব্যয় হওয়া স্বগৃহিণীর লক্ষণ নহে । গৃহকাধ্যের পারিপাট্য 

দ্বারা গৃহিণীর স্থুরুচির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহের কোন 

স্থানে কোন দ্রব্য স্থাপন করিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় সেসব বিষয়েও 

গৃছিণীর মনোযোগ আবশ্যক । গৃহিণীরগুণে সামান্য জিনিষেও 

গৃহের শোভা হয় তদ্ভিন্ন মুল্যবান দ্রব্যও অযত্তে নষ্ট হইয়া 
যায়। কেবল ডুইংরুম সাজাইলেই গৃহিণীর শ্ুরুচির পরিচয় 

পাওয়া যায় তাহা নহে; বাড়ীর, প্রতোক জিনিষ, প্রত্যেক 

স্থান শুঁছ্িপীর স্রুচি ও কুরুচির পরিচয় দান করে। স্গৃ- 

হিণীর কাজে অন্য লোকের খত ধরা অসম্ভব । বসিবার ঘর 
(ড্ুইংরুম ), শয়নাগার, ভাগারগুৃহ ও রন্ধনশালা প্রভাতি 

সকল স্থানই যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, গৃহসামগ্রী পরি- 

পাটারূপে থাকে তবে সকলেরই নয়নের প্রীতিকর হয়। 
কেবল ডুইংরুমটী সাঁজাইয়া রাখিয়। সমস্ত বাড়ী জঞ্জাল পুর্ণ 

রাখিলে গৃহিণীর অলসতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ করে। ভাগার- 

গৃহে গৃহিণীকে অনেক সময় যাপন করিতে হয় অতএব তাহার 
পরিচ্ছন্নতাও পারিপাটা সম্বন্ধে অমনোযোগ করা উচিত নহে: 

ইছাত্বার৷ ও গৃহিণীর রুচির পরিচয় পাওয়া! যায়। রম্ধনশালা 
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উত্তমরূপ পরিক্ষার হইল কিন তাহা মধ্যে মধ্যে দেখা! উচিত : 

বিশেষতঃ হাড়ী বাসনগুলি-যদি ভালরূপ পরিষ্কার না হয় তবে 

খাদ্য দ্রব্য দুষিত হইয়া পীড়া হওয়া সম্ভব। এ সকল বিষয় 
কেবল চাকর চাকরানীর উপর ভার দ্বিলে অপরিষ্কার ভ্রব্য 

ভোজন করিতে হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য রক্ষার 

মূল। ছুর্গন্ধ ময়লাযুক্ত স্থানে বাস, দূষিত বায়ু সেবন ও 

অপরিষ্কার খাদ্য ভক্ষণের দ্বারা সকলেরই স্বাস্থ্য নষ্ট হয় অত- 

এব এ বিষ্তুয়ে উদাসীন হওয়া অন্যায় । 

কোন কোন গৃহিণী কেবল গৃহ পরিষ্কার করিয়া সন্তৃষ্ট হন. 

বাড়ীর প্রাঙ্গণ ও বাহির সম্বন্ধে তাহাদের কিছু মাত্র 

যত্ব নাই, যেখানে যাওয়া যায় রাশীকৃত ময়লা একত্র হইয়া 

ূ্ন্ধ বিস্তার করিতেছে, দুরজার সম্মুখে পানের পিক প্রভৃতি 
দ্বণা জনক নিষ্ঠীবন পড়িয়া রহিয়াছে, আগন্তককে গৃহ প্রবেশ 
করিবার সময় সে সকল দেখিয়া বিরক্ত ভাবে গুহ প্রবেশ 
করিতে হয়। গৃহিণীর সে বিষুয় কিছু মাত্র চৈতন্য ও লজ্জা 
জ্ঞান নাই। প্রাচীনা গৃহিণীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে স্তুপাকার ময়লা 
একত্র রাখিয়া তছুপরি গোময়ের ছিটা দিয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানে 

সন্ত থাকিতেন। মাছের আইস কিন্বা* ছুই একটা উচ্ছিষ্ট 
ভাতে পা পড়িলে তখনই স্নান করিতেন এবং গঙ্গাজল ও 

গোময় ছিটাইয়া স্থান টাকে পবিত্র করিতেন; এভিন্ন যথার্থ 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাহাকে বলে ও কিরূপে তাহা রক্ষা 
হইতে পারে সে সব জ্ঞান খুবই কম ছিল। এ প্রকার পরিচ্ছন্নতা 
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স্বাস্থ্য রক্ষার ৫ ষে ধবেঙ্ী কিছু সহায়তা ব করে তেমন বোধহু হয় [না 

বর্তমান সময়ে সহরের অবস্থা ম্লিউলিসিপালিটির তাড়নায় 

কতকটা পরিষ্কার থাকে গ্রামের অবস্থা প্রায় তেমনই আছে । 

প্রাচীনা গৃহিণীগণ নব্য গৃহিণীদ্দিগকে পরিক্ষার পরিচ্ছন্নত। 

সম্বন্ধে কোন শিক্ষ। দিবার উপযুক্ত নহেন, তাহাদের পরি- 

ফারের ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ দেশীয় স্ত্রীলোকের বাগানের 
প্রতি আদর নাই, যদ্দি কেহ বাগান চায় সে কেবল শাক 

সবজির জন্য । ফুলের বাগানে পুজার উপযুক্ত জবাণ্ক অন্ত 

ছুই এক প্রকার ফুল ও বেলপাতাই তীহাদের প্রয়োজনীয়। 

তাহারা অন্য ফুলের আদর প্রায় করেন না।, ফুলের ন্যায় স্থন্দর 

জিনিষ নাই, সেই ফুল যাহাদের চিত্ত হরণ করে মা তাহাদের 

মনের বিকাশ কোথায়। পুষ্পোদ্যানের সুন্দর দৃশ্যে অনে- 
কেরই মন আকুষ্ট হয় না, এজন্য একটা “মালী রাখা ব্যয় 
বাহুল্য মাত্র মনে করেন। লাউ কুমড়া ডীটার প্রতি 

অনেকেরই যত্ব দেখ] যায় কারণ. সে সকল খাদ্যের অংশ। 

খাওয়। পর! ভিন্ন অন্য কোন ব্যয়ই এ দেশে তেমন আবশ্যকীয় 

বলিয়া বিবেচিত হয়না, তাই এ সকল বিষয়ে গদরাসীন্য দৃষ্ট হয়। 
গৃছিণীদিগের বাগান করার ইচ্ছা হইতে অনেকটা পরিক্ষার 

পরিচ্ছন্নতার ভাব বৃদ্ধি হয়। অতএব এ বিষয়ে উন্নতি হওয়া 
প্রার্থনীয়। গৃহের যাবতীয় জিনিষের প্রতি গৃহিণীর চক্ষু থাকা 
উচিত, একদিক দেখিতে গিয়া অন্যদিক নষ্ট করা যথার্থ গৃহি- 
ীর কার্য্য নছে। 
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রন্ধনকাধ্যে গৃহিণীর পারদর্শিতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন, 

অর্থ সচ্ছলতা! থাকিলেও ইনার শিক্ষা 'অতীব প্রয়োজনীয় । 
গৃহিণী যদি রন্ধন কার্য্যে অপারক হন তাহলে পাচক পাচিকা 

কিন্বা বাবুচ্চি দ্বারা সকল কার্য উত্তম্ট্ূপে সম্পন্ন হয় না। 

রন্ধনের ওজন প্রণালী গৃহিণীর জানা না থাকিলে 'ব্রাহ্মণ কিন্বা 

বাবুচ্চিগণ অতিরিক্ত খাদা দ্রব্য লইয়া থাকে তদ্দারা অনেক 
বেশী ব্যয় হয়। এই ব্যয় বাহুল্য ছোট বড় সকলেরই অল্প ও 

অধিক পরিমাণে বহন করিতে হয়। গৃহিণীর অযত্তবে অনেক 

সময় ভাল ভাল খাদা সামগ্রী গুহে আসিলেও সকল লোক 
খাইতে পায় না অথব! যাহার ইচ্ছা বাছিয়া বাচিয়া খায় হাব- 

শিষ্ট বস্তু নষটঞ্হইয়া যায়। গৃহিণীর রন্ধন কার্ধো অপটুতা হেতু 

একদিন পাঁচক পাচিকা না আসিলে বাজারের খাদ্দো উদর পূর্ণ 

করিতে হয়। তদ্দাপ্নাপীড়া হওয়ার খুব সম্ভাবনা । রন্ধন শিক্ষা 

গৃহকর্ম্ের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। শিশুকাল হইতেই তল্ল অল্প 

করিয়া এ শিক্ষা লাভ করা উচিত। গৃহিণী নিজে রন্ধন কাণ্ম্যে 
নিপুণা হইলে পাচক পাচিকাদিগকে ভাল রন্ধন শিখাইয়। 

লইতে পারেন, কারণ অনেক সময় নিতান্ত অযোগা লোক 

চাকরি করিতে আসে, তাহাদের রন্ধন শত *অখাদ্য হয় “ষ 

যথেষ্ট ভাল ভাল জিনিষ দিয়াও মুখ রুচিকর খাদা প্রস্ত্ হয় 
না। তখন পরিবারস্থ সকলের অপ্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করিয়া 

গুহিণীর সুখ হয় না। অতএব এ বিষয়ে শিক্ষা থাকিলে আর 
তেমন ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। এ সকল কার্যো যে পরিশ্রম 



১১২ , পারিবারিক জীবন 

টুকু হয় স্বামী ও পুত্রের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া তাহার দ্বিগুণ 

আনন্দ হয়। পরিবারস্থ সকল €লাক অন্নাভাবে কষ্ট পায়, 
ইহ] দেখিয়াও নিজের শরীর বাঁচাইয়া রাখিতে বোধ হয় কোন 

গৃহিণীর সাধ হয় না, কিন্তু এ বিষয়ে অপারগতা থাকিলে তাহা 

ব।ধা হইয়া! সহা করিতে হয়। গৃহিণীদিগের নিজ হস্তে মিষ্ট 
দ্রবা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা উচিত, বাজারের খাবার সাধা 

সত্বে গুহে আনা উচিত নহে। অ'জকাল চা, জ্যাম, জেলী, 

রুট অনেকেই ব্যবহার করে, ছুরগন্ধ যুক্ত ঘৃত পরু যস্থ অপেক্ষা 
হাহা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট । গৃহিণীগণ 'জেলী চাটনি 

প্রভৃতি অনায়াসে গৃহে প্রস্তত করিতে পারেন তাহাতে ব্যয়ও 

অল্প হয়, অনেক দিন গহে থাকে ও খাদ্যের নেক সাহাযা 

হয়। ভাল চাটনি ঘরে থাকিলে«্যদি কোন সময় খাদ্য দ্রবে 

অন্কচি বা তাহার অনাটন হয় তখন “তাহাদ্বার৷ বাঞ্রীনের 

কাজ চলে। এ সকল জিনিষ গৃহে থাকিলে গ্ুৃহিণীর অনেক 

সহায়তা হয়। কথায় কথায় জিনিষের জন্য যখন তখন 

বাজারে লোক পাান অতি অস্থবিধা জনক, এজন্য মাসের 

চাল ডাল ঘ্বৃত মসলা প্রভৃতি একত্র সংগ্রহ করিয়। রাখা উচিত। 

জিনিষগুলি আনিয়াই বাছিয়া ধুইয়া রাখিলে পরিষ্কার জিনিষ 

খাওয়াযায় ও রোজ রোজ কষ্ট করিতে হয় না। ধাহাদের 

এ সকল করিতে কষ্ট হয়, তাহাদের অনেক দাসদাসী থাকিলে, 
তাহারা একখানা গল্পের বই লইয়! ভাগার গুহের দ্বারে বসিয়া 

দাস দাসী দ্বারা অনায়াসে কাঁধ্য নির্ববাহ করিতে পারেন ; কিন্তু 
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নিজে না | দেখিয়া কেবল তাহাদের উপর টা দিলে ও অদ্ধেক 

জিনিষ চুরি যায় ও উপযুক্ত রুকম পরিক্ষার হয় না। এসকল 

কষুত্র ক্ষুদ্র কাধ্য গৃহিণীর কর্তব্য মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। 

ভাগার ঘরে খাদ্য দ্রব্য সকল যথা স্থানে, স্ন্দর মত সাজাইয়া 

রাখিয়া তাল! চাবি দিয়া বন্দ রাখা উচিত এবং আবশ্যক মত 

প্রতিদ্দিন মল্প অল্প চাকরদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। 

সকল ভ্রব্য শৃঙ্খল! পুর্ববক সাজাইয়া৷ উপরে নাম লিখিয়া 

রাখিতে পাঁরিলে আরো সুবিধা হয়। একটা জিনিষ বাহির 

করিতে গিয়া দশটা ঘাটিতে হয় না। তাহাতে গৃহিণীর পরি- 

শ্রমের আরে! লাঘব হয়, গৃহসামগ্রী সমস্ত মাসের যদি একত্র 

ভাগারে রাখ» যায়” তাহা দ্বারা খরচও কম হয়। এজন্য 
একটুকু কট স্বীকার করিতে হইলেও গৃহিণীদিগের এ সকল 
বন্দোবস্ত করা কর্তনা। কোন কোন স্থানে দেখা যায় 

রোজের জিনিষ বাজার হইতে রোজ আসে, চাঙ্গারিতে 

থাকিয়া সে সকল ত্রবা যদৃচ্ছা ক্রমে বাবহৃত হয়, কখন কি 
ফুরাইল গৃহিণী তাহার হিসাবও রাখেন না, তখন এ বাড়ী সে 

বাড়ী সামান্য জিনিষের জন্য লোক পাঠাইয়া যাচিয়া বেড়ীইতে 

হয়। ইহা দ্বারা গৃহিণীর যেমন অনবধানত্া প্রকাশ পায় 

তেমন পরিবারস্থ সকলের অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়, এবং 

চারিদিকের অনুযোগ গৃহিণীর মনের শান্তি ন্ট করে। 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রন্ধন ও শিল্পকার্ম এ সকল বিষয়ে 

গৃহিণীর স্থশিক্ষিতা হওয়া নিতান্ত আবশাক। 
প্ 
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আমাদের দেশের মহিলাগণ শিল্পকার্যে বিশেষ পটু 

নহেন। এ বিষয়ে' ইংরাজ মহিলাগণ বিশেষ পারদর্শিনী। 

আমাদের দেশে পুর্বেব অঙ্গাবরণের আবশ্যকতা ছিল না 

খালি গায় শীত গ্রীত্ম,কাটিয়া যাইত কখন কখন শীতের সময় 
শিশুদিগের' গলায় একখানা কাপড় বীধিয়া দেওয়া হইত। 

কিন্তু বর্তমান সময়ে আর সে ভাব নাই, সকল ঘরেই ছোট 

ছেলে মেয়েরা জামা ফুক প্রভৃতি পরিধান করে, বড়দের ত 
কথাই নাই । জ্যকেট পেটিকোট, হ্যাটকোট গ্রন্থুতি প্রায় 
সকল ঘরেই প্রচলিত হইয়াছে । অতএব দরজির খরচ সকল- 

কেই কিঞ্ পরিমাণে বহন করিতে হয়। সকলেরই অল্প ও 

অধিক পরিমাণে কাপড়ের বায়টা বৃদ্ধি 'হইয়ান্। গ্ৃহিণীগণ 
শিল্পকার্যা জানিলে অবকাশ মত এ সকল প্রস্তুত করিয়া 

অনেক সাহায্য করিতে পারেন। একটি সেলাইয়ের কল 
থাকিলে তাহার সহায়তাতেও অনেক গাত্রীয় বন্ধ প্রস্তুত হইতে 

পারে। ষাহাদের অল্প আয় তাঁহার! ষদি কায় ক্লেশে একটা 

কল কিনিতে পারে, মোটের উপর তাহাদের লাভই হয়। 

আমাদের দেশে শিল্প শিক্ষার উন্নতি হওয়া অতি আবশাক। 

এ সকল শিক্ষার. উপকারিতা বুঝিতে পারিলে সহজেই শিক্ষা 

লাভ হইতে পারে, কারণ স্্রীলোকেরা এ সব বিষয়ে সহজেই 
মনোনিবেশ করিতে পারেন । 

প্রত্যেক স্ত্রীলোকের মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক, স্বামীর 

আয় অল্পই হউক আর মধিকই হউক কোন অবস্থাতেই অনর্থক 



স্্রীলোকের : কর্তব্য । ১১৫ 

কাজে জে অর্থব্যর : করা উচিত নহে। রাজরাণী হইলেও তাহার 

অনেক সদ্বায় করার উপায় আ্মাছে। এই অর্গের জন্য সমুদয় 

পৃথিবী লালায়িত। সামান্য অর্থে এক ব্যক্তির প্রাণ বাঁচে, 
কত ছুঃখী দরিদ্রের ছুঃখ মোচন হয়, অত্তএব তাহার সদ্বায় 

নিতান্তই প্রার্থনীয়। প্রত্যেক মনুষ্তের আয় অনুসারে বায় 
করা উচিত। অসাবধান ভাবে বায় করিলে অচিরেই খণগ্রস্ত 

হইতে হয়; অপব্যয়ে রাজারও রাজা নষ্ট হয়। বড় ঘরের 

গৃহিণী হউৰক আর ক্ষুদ্র ঘরের গৃহিণী হউক প্রত্যেকেরই আপ- 
নাপন আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত। তাহা হইলে দৈন্যের ভয় 

থাকে না। কোন কোন লোক অল্প টাকায় অধিক বাবুগিরি 

দেখাইতে ভাল* বাসে । তাহাদের ছুর্দশার বিষয় সকলেই 

অবগত আছেন । অনেকে পণ করিয়া দান করিতে ভাল বাসে 

সে প্রকার দানে কোন পুণা নাই বরং খণ শোধ করিতে না 

পারিলে পাপ সঞ্চয় হয়। দাতা নাম অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ 

নাম অধিক মহত্ব প্রকাশ করে। কোন কোন গ্ৃহস্বামী 

অনেক কষ্টে সামান্য উপার্জন করিয়া থাকে, সে গৃহের গৃহিণী 
শরীর বাঁচাইয়া বাবু সাজিয়া থাকিতে চাঁহিলে সংসারে বিশেষ 
কষ্ট উপস্থিত হয়। গৃহিণী মিতব্যয়ী ইইলে অল্প আয়েও 

স্বশূৃঙ্ঘলরূপে পরিবারের ভরণপোষণ সমাধা হইতে পারে। 

স্বামীর যাহা! আয় তাহাতেই স্ত্রীর সন্তু থাকা উচিত। 
পাড়াপ্রতিবাপীর ধন দেখিয়া মনঃক্ষুপ্ন হওয়া কেবল কষ্টের 

কারণ। এ কারণে কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে গঞ্জনা দিতে ত্রুটি 
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করে না, ইহা কেবল তাহাদের অজ্ঞতার ফল। অনেক ধন 

থাকিলেই লোক স্থুখী হয় না, সায়ান্য ধনেও লোক স্খী হইতে 

পারে। কথায় বলে “ধনেতে সুখ নয় মনেতেই সুখ,” যাহার 

মনে সুখ নাই তাহার,ধন বৃথা । সংসারে অনেক ছুঃখ কষ্ট 

আছে সে সকল যত তুচ্ছ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায় 
তত ভাঁল। পরশ্রীতে কাঁতর হইলে সর্বদাই মনে কষ্ট হয়, 

অতএব এসকল বিষয়ে চিত্তসংঘম করা অতি আবশ্যক । মানুষ 

আপন অবস্থায় সন্তু ন৷ থাকিতে পারিলেই এ নকল কষ্ট- 

যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আপনাপন পদ মধ্াদানুসারে বস্ত্রালঙ্কা- 

রের প্রয়োজন সর্বদাই দেখা যায়, কিন্তু, তাহার জন্য ব্যগ্রতা 

প্রকাশ লজ্জাজনক । কাহারও কাহারও বন্ধ্ালঙ্কারের প্রতি 

এত অনুরাগ দৃষ্ট হয় যে যখন যার একটা নুতন বস্ত্র কিন্বা 

নৃতন গহন! দেখে, নিজের তেমন একটা না হওয়া পধাস্ত 

স্বামীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের সীমা থাকে না। বন্ত্রালঙ্কা- 

রের প্রতি এত অনুরাগ অত্রীব শোচনীয়। কোন কোন 

স্ীলোক গহনাবন্ত্রকে সমুদয় সখের মূল ভাবে । যাহার 

অনেক গহনা শ্াহার ন্যায় স্রখীনাই। এজন্য স্বামীর নির্ধনতা 

ও নিজের দুর্ভাগ্য চিস্তা তাহাদের মনে অত্যন্ত কষ্ণ প্রদান 

করে। গহনা দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য কতকপরিমাণে বৃদ্ধি 

হইতে পারে কিন্তু তাহা দ্বারা যদি নীচভাব ও মনোমালিন্য 

বৃদ্ধি করে, তবে সে প্রকার বন্ত্রালঙ্কার থাকা অপেক্ষা না 

থাকাই অধিক শ্রেয়ঃ। স্ত্রীর গহনার জন্য স্বামীকে মাথার 
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ঘাম পায়ে ফেলিয়া অহোরাত্র খাটিতে হইতেছে এবং অসগ 
পথাবলম্বনে সেসব সাধন করিতে হইতেছে, ইহা জানিয়াও যে 

স্ত্রী গহনাবন্স্ে অনুরাগিণী হয় তাহাকে নিতাস্ত জঘন্য নীচমনা 

বই আর কি বলা যাইতে পারে। সৎস্্ীট সে সকলকে লোষ্ট্রের 

ন্যায় পরিত্যাগ করেন। ইহা দ্বারা স্সীজাতিকে গহনা বস্ত্র 

পরিতে নিষেধ করা যাইতেছেনা। স্বামীর আয় অনুসারে 

বয় করিয়া যদি সঞ্চয় করা যায় তাচ৷ দ্বারা অনায়াসে বস্ত্া- 

লঙ্কার হস্তে পারে, তজ্জন্য স্বামীকে কোন প্রকার গঞ্জন৷ 

দেওয়া উচিত নহে। গুৃহিণীর উপর পরিবারস্থ সকলের 

স্থবিধা অন্তবিধা ও স্থৃখসচ্ছন্দতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গৃহিণী 

স্বার্থশুন্য ও প্েবাপ্রিয়্ হইলে সকলেই স্তখী হয় নতুবা পরি- 

বারের অন্যান্য লৌকেরও কষ্টের সীমা থাকে না। কখন 
কখন মিতব্যয়িতা 'ক্ুপণতা নামে কথিত হয়। কুপণতা ও 

মিতবায়িতা এক কথা নহে। গৃহিণী মিতবায়ী হইলে যেমন 

ংসারের স্থখশাস্তি বৃদ্ধি পায়, কুপণ হইলে তাহার বিপরীত 

অবস্থা ঘটে । যাহারা কৃপণ তাহার! শ্বভাবতঃ স্বার্থপর, তাহা- 

দের পরের জনা বায় কর! দুরে থাকুক নিজের জন্য পর্য্স্ত 

ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয় না। রোগ হইলে, অর্থব্যয়ের ভয়ে 

ডাক্তার ডাকে ন। অন্য লোকের উত্তেজনায় ষদিবা ডাকে 

তখন সময় ফুরাইয়া মাসে । কোলের ছেলে মারা যায় এমত 

অবস্থায়ও উপযুক্ত ৪ষধপথ্যের ব্যবস্থা হয় না, এ প্রকার 

কৃপণতা অতি জঘন্য। আহারাদি সম্বন্ধে কৃপণতা শরীর 
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নাশের কারণ। সর্ববদা অপুষ্টিকর বস্তু ভক্ষণ করিলে অচিরেই 
শরীর রুগ্ন ও ছুর্ববল হইয়া যায়। « সত্য বটে অল্প আয় হইলে 

মুখপ্রিয় দ্রব্য সকল সর্ধবদা যোগান অসম্ভব হয়, সেনা সস্তা 
অথচ পুষ্টিকর জিনিষ দ্বারা শরীর রক্ষানুষায়ী আহার্ধ্য প্রস্তত 
করা উচিত।' বিবেচনা পুর্ববক সংসার পালন করিতে পারিলে 
নিতান্ত দরিব্রাবস্থায়ও কিয়ুপরিমাণে সুখ সচ্ছন্দে দিন কাটান 

ষায়। বিপদ আপদের জন্য যথাসাধ্য সঞ্চয় করা কর্তৃব্য। পুরু- 

ষের ঠাট্টাচ্ছলে অনেক সময় বলিয়া থাকেন স্্রীলেঃকের ক্ষুদ্র 
মন ও ক্ষুদ্র নজর। তাহার কারণ আছে, পুরূষেরা বাঁচিয়া 

থাকিলে কোন না কোন উপারে জীবিকানির্ববাহোপযোগী 
অর্থ লাভ করেন, কিন্তু পুরুষদিগের অভাবে দ্রীলোকের সে 

পথ একপ্রকার রুদ্ধ হয়। সংসার্ও সন্তান লইয়া স্ত্রীজাতিকে 
বিশেষ বিব্রত হইতে হয় এই কারণে স্বামী অবর্তমানে কি 

অবস্থা ঘটিবে ইহা ভাবিয়া অনেক স্ত্রীলোক যুক্তহস্ত হইতে 
পারে না। -এজনা পুরুষাপেক্ষা। স্ত্রীলোকের ভবিষ্যৎ চিত্তা 

অধিক। বহুদিন হইতে এ প্রকার হওয়াতে এখন ইহা স্ত্রী 

লোকের স্বভাব মধ্যে গণা হইয়া পড়িয়াচে । পক্ষান্তরে 

ভাবিয়৷ দেখিলে বোধহয় যে স্ত্রীলোকের একটু ক্ষুত্র নজর 

থাকা ভাল, নতুব! সংসারের অনেক ক্ষুদ্র বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। 
জিনিষের উপর মায়া না হইলে তাহার রক্ষার জন্য যত্বু হয় না। 

স্ত্রীলোকের বড় নজর হইলে পুরুষদেরই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, 

অতএব হাসি ঠাট্রার প্রতি মনোযোগ না করিয়া আপনাদের 
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কর্তব্য সাধন করাই গৃহিণীর কর্তৃব্য। সামান্য জিনিষ যত্ব 
পূর্ববক রক্ষা করিলে সময়ে কাজে লাগে।' বস্ত্রালঙ্কার পুরাতন 
হইলেও পরিবর্তন ও রূপান্তর দ্বারা কিছুদিন অনায়াসে বাব- 

হার করা যায়। মিতাচারের অভাবে নিত্য নুতন জিনিষের 
দরকার হয়। অর্থাভাবে অনেকেই তাহা করিতে পারে না। 

গুহের বৃহ কিন্বা ক্ষুদ্র যাবতীয় বস্তু গৃহিণীর বত্ধে রক্ষিত 

হওয়া উচিত। 

দাস দ্মসী কিম্বা আশ্রিত লোকের প্রতি সদয় ও সন্সেহ 

বাবহার গৃহিণীর কর্তব্য মধ্যে গণ্য । সতা বটে অর্থ দ্বারা 

চাকর চাকয়াণী রাখ! হয়, তাই বলিয়! তাহাদের প্রতি সর্বদা 

কর্কশ বাকা গয়োগ ও নির্দয় ব্যবহার অতীব দুষনীয়। তাহা- 

দের রোগে ওষধ পথ্যের ব্যবৃস্থা আবশ্যক। গুরুতর পীড়া হইলে 
আপন বায়ে ডাক্তার ডাকিয়া ওষধ দিতে হইলেও কুণ্টিত হওয়া 
উচিত নহে । যে সকল চাকর অধিক দ্দিন কাঁজ করিয়া বৃদ্ধা- 

বস্থায় অকর্ম্মণা হইয়া পড়ে তাহাদের জন্য কিছু অর্থ সাহাব্য 

আবশ্বাক ; সে অবস্থায় তাহাদিগকে দূর করিয়। দিলে নির্দয়তা 

প্রকাশ পায়। মিষ্ট বাকা ও সদয় বাবহার দ্বারা দাস দাসী- 
গণও অনুরক্ত হয় ও আপন সামথ্য প্রভুর কার্যো ব্যয় করিতে 

কুষ্টিত হয় না. এপ্রকার দৃষ্ীস্ত বিরল নহে। পরসেবা স্ত্রী- 
জাতির মনের স্বাভাবিক ধর্ষ্ম, এই ইচ্ছা দ্বারা পাড়াপ্রত্বাসীর 
অনেক উপকার সাধন করা যায়। সেবা পাইতে যে সখ 
সেবা কর! তদপেক্ষ। অধিক সখ । এই কথার গুরুভাব ধষিনি 
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হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাহার পক্ষে পরোপকার ব্রত পালন 

করা কঠিন কার্ধা নহে। স্বার্থ, তাগ করিতে পারিলে ও 
আপনার জীবনকে পরের মঙ্গল কাজে নিয়োগ করিতে পারি- 

লেই যথার্থ পরোপকার ব্রত সাধন হয়। ইহাকেও গাহস্থা 
ধর্ষনের একটা প্রধান অঙ্গ বলা যায়। অতএব ইহাও গৃহিণীর 
পালনীয় কর্তৃবা কর্্ম। কেবল সংসার সংসার করিয়। নিরন্তর 

ব্যস্ত থাকিলে মানুষের উত্কুষ্ট গুণ সকল নিস্তেজ হইয়া যায়। 

শারীরিক উন্নতি করিতে গিয়া মানসিক গুণ সকলের বিষয় 

উদ্দাসীন হওয়া মূর্খতার কার্য 

গৃহিণীর আপনার শরীরের প্রতিও যত্বু করা আবশ্যক। 

কোন কোন গৃহিণীকে সে বিষয়ে একেবারে অধহেলা করিতে 

দেখা যায়। সংসারের কাজ করিয়া শ্বাস্থ্যরক্ষ। অসম্ভব, ইহাই 

তাহাদের মনের ধারণা; এজন্য সতর্কতা লওয়া না লওয়া 

সমান কথা মনে করেন। ইহাও স্ত্রীলোকের অকাল স্বত্যুর 

কারণ। তাহার! নিজের শরীরের যত্ব করা লজ্জাজনক ও 

অনাবশ্টুক মনে করে। যে গৃহে স্বামীর স্্ীর প্রতি দৃকপাত 

নাই সেই গৃহেই বরং অধিকতর অমঙ্গল ঘটে । এ বিষয়ে 
স্ত্রীলোকের কিছুমাত্র কর্তব্যজ্ঞান থাকিলে এ প্রকার অনর্থ 

ঘটিতে পারে না। আপনার শরীর মনের প্রতি অযত্ন করিয়া 

কেহই স্থুগৃহিণী নামে বাচ্য হইতে পারে না। 

অন্যের প্রতি কর্তব্য পালন আবশ্যক বটে কিন্তু সেজন্য 

নিজের প্রতি অঅনোযোগ করা উচিত নহে। নিজের শরীর 
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অন্থস্থ হইলে সকল প্রকার কর্তব্য সাধন কঠিন হয়। অতএব 

সর্বাগ্রে গৃহিণীর নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা! সম্বন্ধে বত্ব করা কর্তব্য । 
গৃহিণীর সর্বপ্রকার কর্তব্যের মধ্যে সম্তানপালন একটা গুরু- 
তর কর্তৃব্য কন্ম্ম। রি 

মনুষ্য জন্মিবার পূর্বেই পরম দয়াময় পরমেশ্বর মাতার 

হৃদয়ে ন্সেহ ও মাতার স্তনে দুগ্ধ দিয়া শিশুর জাবনোপায় নিদ্ধা- 

রিত করিয়াছেন। শিশুর জীবনের আদর্শরূপে পিতামাতা, 

বিশেষতঃ ম্পতা সংসারে অবস্থিতি করেন। ঈশ্বর আপনার 

প্রতিনিধিরূপে জাবের জীবনরক্ষা হেতু পিতামাতাকে সংসারে 

প্রেরণ করেন; প্তামাতার ন্যায় সন্তানের মঙ্গলাকাঙক্ষী 

সংসারে দ্বিতীধ পাওয়া যায় না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র 
সর্বব প্রথমে মাতার যত্ব প্রয়োজন হয়। সন্তানের মুখাবলোকন- 

মাত্র মাতার হৃদয়ে অনির্ববচনীয় স্মেহের সঞ্চার হয়, তদভাবে 
শিশুর জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন হইত। শিশু জন্মিয়াই মাতৃ- 

স্নেহ অনুভব করে. বাক্শক্তি হইব! মাত্র প্রথমে “মা” শব্দ 

বলিতে শিখে । মাতৃজীবনের দায়িত্ব অতি গুরুতর, সস্তান 

ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়ত ব্যন্ত 
থাকিতে হয়। এক একটা সন্তান বড় করতে জননীর যে সকল 

কষ্ট স্বীকার করিতে হয় অকৃত্রিম স্রেহগুণে মাতা সে সকল 

কষ্টকে কষ্ট মধ্যে গণ্য করেন না; শিশুর মঙ্গল সাধনই 

জননী জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়। সন্ভানের জন্য মাতা যেমন 

কষ্ট ও ত্যাগন্বীকার করিতে পারেন এমন আর কেহ পারেন 

ত 



১২২ ও পারিযারিক জীবন । 

না। | সন্তানের গড়া হইলে মাতার অন্নজল রহিত হ হয়, চক্ষের 

নিদ্রা চলিয়া যায়, মাত। অহনিশ্লি সন্তানের মঙ্গলের জন্য বাস্ত 

হইয়া নিজে ন৷ খাইয়া সন্তানকে খাওয়ান, না পরিষা সম্তানকে 

পরান। সন্তানের (কান কষ্ট দেখিলে মাতার হৃদয় বিদীর্ণ 

হয়। শিশু পা পিছলাইয়া ব্যথা পায় সেই ব্যথা মাতার হৃদয়ে 

দ্বিগুণতর হইয়। বাজে। পাড়াপ্রতিবাসী কর্তৃক সন্তানের 

কোন কষ্ট হইলে মাতার ক্রোধের সীমা থাকে না। কুসন্তান- 

কেও মাতা যত সহজে মার্জনা করিতে পারেন এমন আর 

কেহ পারে না। কুরূপ কুগসিত সন্তান মাতার চক্ষে যেমন 

স্নন্দর তেমন আর কাহারও নিকট নহে । অনোর স্বন্দর 

ছেলেটা মাতার কুৎসিত সন্তানের তুল্য নহে ।* সন্তানের রূপ 
গুণ সম্বন্ধে মাতা এক প্রকার অন্ধ, এজনা মাতার প্রতি দোষা- 

রোপ করা ষায় না কারণ ইহাই স্সেহের গতি । তথাপি বুদ্ধি- 

মতী মাতা বিবেচনা পুর্ববক কার্ধয করিতে পারিলে অনিষ্ট- 

সম্ভাবনা থাকে না। সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উভয় 

বিধ মঙ্গল সাধনের ভার মাতার উপর। শিশু পালন সম্বন্ধে 

যত ও শিক্ষার প্রয়োজন । প্রতিদিন যণা সময়ে শিশুর সান 

আহার যেমন 'আধশাক, পরিক্ষার গৃহে বাস, পরিষ্কার বস্ত্র 

পরিধান ও নির্দল বায়ু সেবন তেমন প্রয়োজন। ইহাভিন্ন 

কেবল নাওয়াইয়। খাওয়াইয়। শিশু কে বীচাঁন যায় না। এ 

সকল বিষয়ে মাতাঁর অনভিজ্ঞতা হেতু অনেক শিশু অকালে 

সৃতিকাগৃহে প্রাণত্যাগ করে। শির গায়ে কোন প্রকার 
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গা লাগান উচিত নহে, রিনার কালেও পাতলা ফাঁনেল 

রা অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রুুখা কর্তবা। ছয় মাসকাল এ 

কার সাবধান পুর্ববক রাখিতে পারিলে ক্রমে অভ্যাস দ্বারা 

[নেল পরিত্যাগ করা যায়, তাহাতে বিশ্বোষ অনিষ্ট হয় না। 
[শুর সান সমন্বন্দেও বিশেষ সাবধানতা চাই, প্রতিদিন স্লানের 

ভ্যাস মন্দ নহে । যতদিন অতি চোট থাকে ততদিন গরম ও 

সু জল মিশাইয়। স্নান করান উচিত, এ অভ্যাস যদ্দি কাহারো! 

ল না লাগে বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে পরিতাগ করা 

য়, এজনা ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। পুর্ববকালে 

ননীগণ সরিষার তৈল মাখাইয়া শিশুকে রৌন্রে ফেলিয়। 

|খিতেন, এখনও স্থানে স্থানে সে নিয়ম একেবারে উঠিয়া যায় 

[ই। তদ্দারা ঠাণ্ডা লাগার ভয় অনেকটা কম ছিল যেহেতু 
তত কিন্বা গ্রীক্ষকালে শিশুদিগের কোন প্রকার অঙ্গাবরণ 

£ল না। তাহারা বলিতেন “মুল বাড়ে ফোড়ে, ছেলে বাড়ে 

গড়ে” অর্থাৎ ফুড়িয়া দিলে, যেমন মুল বৃদ্ধি হয়, তেমন 

টীত লাগিলে ছেলে বড় হয়। ফলতঃ রৌদ্র বৃষ্টিতে পড়িয়া 

ঘ সকল ছেলে ব(চিত তাহারা খুব শক্ত হইত। অধিকাংশ 

স্তানই কঠোরতা সহনে অসমর্থ হইয়া অকালে প্রাণ পরিত্যাগ 

চরিত। এই অকাল মৃত্যুর কারণ কেহ খু'জিয়া পাইত না 

হাও অজ্ঞতার দোষ। শিশুর প্রকৃত যত্ব সম্বন্ধে সে কল 

ঢাত৷ যে একান্ত অনভিজ্ঞ চিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। 

ঠাহারা সংসারের কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন অবসর মতে 



বখন ইচ্ছা শিশুকে হিডেন ও খাওয়াইতেন ৷ সতা 

বটে অনেকেরই অর্থের অসঙচ্ছুলত্ব হেতু সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ 

কিন্ত! রন্ধনাদির জন্য দাস দাসা রাখার ক্ষমতা হইত না, ধাহা- 

দের ক্ষমতা হইত তীন্বারাও ইহা অপব্যয় ও মাতার বাবুগিরি 

বলিয়া নিন্দার ভয়ে দাস দাসী রাখিতেন ন। স্থতরাং শিশুদের 

অযত্ব হইত। বর্তমান সময়ে সে সকল বিষয়ে অনেক সাবধানতা 

দৃষ্ট হইতেছে । তথাপি নবীনা মাতা দিগের শিশুপালন সম্মন্ধে 
অনেক বিষয় শিক্ষণীয় আছে। শিশু দিগের নিয়ম মত 

স্নানাহারই তাহাদের স্বাস্থ রক্ষার প্রধান উপায়, অতএব এ 

বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। স্নানের পৃর্বেব সন্তানের সর্দি 

আছে কিনা দেখা উচিত, যদি সর্দি থাকে "নান করাইলে 

বিশেষ অনিষ্ট হয় অতএব সে সম্বন্ধে সাবধানতার প্রয়োজন । 

শিশুর আহারের নির্দিষ্ট পরিমাণ ও 'সময় থাকা আবশ্যক 

যে শিশু মাতার ছুগ্ধে বর্ধিত হয় তাহাকেও প্রথমে ছুই ঘণ্টা 

অন্তর ক্রমে ৩৭ ঘণ্টা অন্তর স্তন্যদুপ্ধ দেওয়া উচিত। গাভীর 

ছুপ্ধও এ পরিমাণে দেওয়া দরকার। যত বয়স হইবে খানের 

পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে সময়েরও বুদ্ধি করা আবশ্যক । অনেক 

মাতার মনের পারণা যে শিশুকে যত খাওয়ান যায় ততই 

বলিষ্ঠ হয়, ইহা নিতান্ত ভ্রম, অতিরিক্ত আহারে শিশুর পাক- 

স্থলী দূষিত হইয়া পরিপাক শক্তি হ্রাস পায়, অতএব তাহাতে 

সম্তান বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্র হওয়ারই অধিক 'ভয়। শিশুর 
দেহ রক্ষা ও শরীরের পুষ্টি সাধন সম্বন্ধে মাতার অভিজ্ঞতা থাকা 
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চাই! এজন্য ভাল ভাল পুস্তকের সাহাধা ও বিজ্ঞলোকের 

পরামর্শ লওয়া কর্তবা। শিশু যতদিন মাতৃস্তন পান করে 
ততদিন মাতার সহিত শিশুর আরও নৈকট্য সম্বন্ধ থাকে। 

এজন্য শিশুর গীড়৷ হইলে মাতাকে সাবঝ্ধান পূর্বক স্নানাহার 

করিতে হয়। মাতার সহিত রুগ্ন হইলে অনেক সময় শিশুর 
জীবন রক্ষা কঠিন হয়। এজন্য জননীর নিজের শরীরের প্রতি 

উদাসীন হইলে প্রকারান্তরে শিশুর অনিষ্ট সাধন ঘটিরা থাকে । 

শিশুর জন্য আপনার শরীরের যত করিতে হইবে প্ররতোক 

মাতার এইরূপ ধারণা থাকা আবশ্বাক। মাতার সহিত শিশুর 

রক্তের যোগ এজন্য.শিশু পীড়িত হইলে যে সকল খাদা দ্বার! 

রোগ বৃদ্ধি হওষ্ার সম্ভব হাহা মাতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

অধিক রাত্রে শিশুকে খাইদ্েত দেওয়া ভঅনাবশ্যক। রাত্রি ৮৯ 

টার মধো শেষ খান্ঠ দিয়া সমুদয় রাত্রি যাহাতে নিরাপদে ঘুমা- 

ইতে পারে সেরূপ তত্ব করা কর্তব্য । রাত্রতে পাকস্থলীকে 

বিশ্রাম না দিলে উত্তমরূপ পরিপাক ক্রিরা সম্পন্ন হয় না। 

এতক্ষণ না খাইয়া শিশু মরিয়া যাইবে এই বলিয়া নবীন মাতা- 

দিগের ভয় পাওয়া অনর্থক। কোন কোন শিশু অতান্ত খাদ্য 

প্রিয়, অথবা অকারণ ক্রন্দন করে, ক্রমে ক্রমে তাহাদের 

অভ্যাস ফিরাইতে হয়। 

মাত! নিতান্ত অসমর্থ না হইলে ধাত্রী রাখিয়া সন্তানকে 

ছুহ্ধ পান করান উচিত নহে, কারন মাতার ছুগ্ধের সঙ্গে মাতার 

স্বভাবের অনেক যোগ থাকে । ধাত্রীর শরীরে কিম্বা বংশে 
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মনেক মন্দ রোগ খাকিতে পারে যাহা পরীক্ষা দ্বার জান। যায় 

না, সেই রোগ ও স্বভাঁব শিশুর লাভ কর! কিছু মাত্র আশ্চ- 

ধ্যের বিষয় নহে। শিশুর স্লানাহারের ও সমুদয় রক্ষণা- 

বেক্ষণের ভার কেবল দ্বাস দাসীর প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত 

থাক! মাতার 'কর্তব্য নহে। তাহাদের অসাবধানতা বশতঃ 

শিশু সমুদয় রাত্রি আর্দ্শষ্যায় থাকিয়া পীড়িত হইতে পারে, 
ল্লানাহারের অনিয়মে কত অনিষ্ট হইতে পারে কে বলিতে 

পারে ? অতএব এ সকল বিষয়ে জননীর আলসা ঝু। অমনো- 

যোগ করা অন্যায়। মাতার শরীর বীচাইবার জন্য কিন্বা 

মাতার বিলাসিতার জন্য শিশুকে ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ 

করা অকর্তব্য। মাতার যত্ব ও ধাত্রী এবং চ্চাকরের তব 

সম্প্ণ বিভিন্ন । কেবল মাতার সাহাযোর জন্যই এ সক- 

লের দরকার তাহাদের উপর সম্পূর্ণ তার দিয়া নিশ্চিন্ত 

থাকা মাতার কর্তব্য নহে। দাস দাসীগণ কেবল কোলে পিঠে 
করিয়া বেড়াইতে জানে শিশুদ্রিগের লালন পালন বিষয়ে 

ইহারা একান্ত অনভিজ্ঞ । দাস দাসীর অসতর্কতাতে কাহারো 

ছেলে জলে ডুবে, কাহারো ছেলে আগুনে পোড়ে, কাহারো 
ছেলে উচ্চস্থান হইতে"নিন্দে পড়িয়! গিয়া পঞ্চত্ব গ্রাপ্ত হয়। 

কাহারে ছেলে ট্রাম গাড়ীর তলে পড়িয়া মরিয়া যায়। এ 

সকল ঘটন! সচরাচর ঘটিয়া থাকে । শিশুগণ বয়োবৃদ্ধি সহ- 
কারে মন্দ কথা ও মন্দ ব্যবহার শিক্ষা করে, বড় হইলে অনেক 

ছেলের সে সব দোষ সংশোধন করা কঠিন হয়। ছেলেদের 
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কিঞ্চি বুঝিবার শক্তি হইলে আয়া বেয়ারার সংসর্গে যত কম 
রাখা যায় ততই ভাল । *চৌরঙ্গীর ময়দান ও ওয়েলিংটন 

স্কোয়ার কিম্বা গোল দিঘীর পারে যখন আয়! বেয়ারাগণ ছেলে 

মেয়েদিগকে বেড়াইতে লইয়া যায় তখম তাহাদিগের মজলিস্ 
দেখিলে অবাক হইতে হয়। শিশুগণ যদৃচ্ছাক্রমে বেড়া- 

ইতেছে আয়া ও বেয়ারাগণ ঠাট্টা তামাসা ও গল্পে মগ্ন, বড় বড় 

ছেলে মেয়েরা তাহাই কান পাতিয়া শুনিতেছে একাগ্রতার 

সহিত দেশিতেছে। তাহারা আয়া বেয়ারার অনুকরণ সাধা 

মতে করিতে চেষ্টা করে। রোজ রোজ এ প্রকার রীতি নীতি 

দেখিলে নিশ্চয় ছেলেদ্িগের মন্দ অভ্যাস হয়, অতএব এ বিষয়ে 

পিতামাতার ঠীবধান হওয়া আবশ্মক। ছোট ছোট ছেলে গুলি 

বাকালাপের সময় বাধ! দ্রিলে আয়াগণ তাহাদিগকে কর্কশ 

বাক্যে শাসন করে” কখন কখন মারিতেও ছাড়ে না। অনেক 

সময় ছেলে দিগকে ভূলাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলে, রোজ 

রোজ এ প্রকার মিথ্যা কথা শুনিয়া শুনিয়া ছেলের! সত্য কথার 

প্রতিও বিশ্বাস করিতে চায় না এবং মিথ্যা বলা ষে কিছু 
অন্যায় কাজ তাহা! একেবারেই বুঝিতে পারে না। অতএব 

এ সন্বন্ধে দাস দাসীকে শাসন করা অত্যন্ত আবশ্যক। 
পিতামাতারও এ বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। একবার 

ছেলেদিগকে দ্বিব বলিয়া কোন জিনিষ ন! দেওয়া কিম্বা 'কোন 

প্রকার ছল চাতুরী তাহাদের সমক্ষে করা অতীব অন্যায়, তাহ 

দ্বার! ছেলেদের মন্দ শিক্ষা ও মন্দ অভ্যাস ক্রমেই বাড়ে, 



১২৮ পারিবারিক জীবন 

এজন্য আমাদের দেশের ছেলেব প্রায়ই মিথ্যাবাদী ও কপটা- 

চারী হয়। প্রথম হইতে পিতামাতা যদি এ বিষয়ে সতর্ক না 

হন, ছেলেদের ভাবী অমঙ্গল নিশ্চয়। স্থমাতার সহবাসে 

শসস্তান হয়। শিঞ্ঞগণ যত অধিক সময় মাতার সঙ্গে থাকিতে 

পারে ততই মঙ্গল। আয়া বেয়ারার ও চাকর চাকরাণীর সঙ্গে 

যাইয়া মন্দ কথা, মন্দ আচরণ শিক্ষা করা অপেক্ষা বায়ু সেবন 

না করাও ভাল। নিজের বাড়ীতে বেশী জায়গা থাকিলে 

নিজের ছেলে মেয়ে দিগকে আয়ার সঙ্গে মন্যত্র পাষ্ঠান উচিত 
নয়। অভাৰ পক্ষে উপর তালার ছাদও বায়ু সেবনের পক্ষে 
উপযোগী । বর্তমান সময়ে চাকর চাকরাণুগণ সেকালের চাকর 
চাকরাণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । সেকালের দাপী চাকর বন্ু- 
কাল এক বাড়ীতে থাকিত ও নিতান্ত আপন জনের মত ব্যব- 

হার করিত, সুতরাং তাহাদের উপর একটাঁভার দিয়া নিশ্চিন্ত 

থাকা যাইত। কিন্তু এখনকার চাকর আজ থাকিলে কাল নাই, 

তাহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ 'বদ্ধমূল হয় না। বেতন পায় 
কাজ না করিলে নয়, কোন প্রকারে মনিবকে বুঝাইয়া নিজের 

শরীর বাঁচাইয়৷ চলে, ইহাদের উপর সংসারের ভার দিলে ছুই 
হাতে চুরী করে? অতএব জীবন সর্বস্ব সন্তানের জীবনের 
ভার ইহাদের প্রতি সমর্পণ করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকা 
যায়। শিশুদিগের কোন পীড়া উপেক্ষণীয় নহে, গীড়ার 
আর্ত মাত্র ওঁষধ ও সাবধানতা চাই। সামান্য সদ্দি কাশী 

হইলেও কিছু নয় বলিয়৷ তুচ্ছ করা অন্যায়। অল্প প্রাণ 
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শিশু সামান্য উপেক্ষাতে শীস্রই তে শীত্রই কিল রোগ গ্রস্ত হইয়া! পড়িতে 
পারে। এজন্য প্রত্যেক *মাতার কিয় পরিমাণে শিশু- 

চিকিৎস! সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। শিশুদিগের 

পক্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিগুসা অত্যন্ত উপকারী । ইহা 
খাইতেও 7:;৭ নহে, তাই ছেলেরা৷ আহলাদের 'সহিত খায়। 

জননীগণ যদি সে সন্বন্ধে কয়েক খানা বই পড়িয়া ও কিছু দিন 
স্থৃবিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া! এ সম্বন্ধে কিঞিৎ শিক্ষা 

লাভ করে তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। কথায় কথায় 

ডাক্তার ডাকা যেমন ব্যয় সাপেক্ষ তেমন অন্থবিধা জনক। 

সময় ৮ত চিকিশুস! ন্লা হইলে পীড়া শীস্রই কঠিন হয়। কোন 

কোন স্থানে ডাক্তার পাওয়া যায় না, স্থানাস্তরে গমন করিতে 
হইলে এজন্য অনেক বিপদ» ঘটে, নিজের অভিজ্ঞতা ও সঙ্গে 
ওষধ থাকিলে বিশেষ সাহায্য হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 

অত্যন্ত উপকারী, ওষধের মাত্রা ভুলক্রমে একটুকু বেশী পড়ি- 

লেও ভয়ের কারণ নাই। ইহা! স্ত্রীলোকের বিশেষ শিক্ষণীয়। 

এজন্য এ দেশে কোন স্কুল হওয়ার আবশ্বক । এই শিক্ষা 

দ্বারা স্ত্রীজাতি আপনা: পরিবার, দাস দাসী ও গরীব ছুঃখীর 

অনেক উপকার করিতে পারে। ছুঃখের* বিষয় এই আজ 
পর্য্যন্ত কৃতবিদ্ধ যুবকদিগের ইহার আবশ্যকত৷ হৃদয়ঙ্গম হয় 

নাই, তাই ইহার কোন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। ইহা! যে 
নিতান্ত আবশ্যকীয় শিএন তাহ। বলা বাহুল্য। প্রাচীনা গৃহিণীগণ 
হইতে টোট্কা ওষুধ কতক কতক শিক্ষা করা যায় সে গুলিও 

থ 
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বেশ উপকারী । কেহ কেহ-বলিতে পারেন “পীড়া হইলে 

ডাক্তার দ্বেখাইলেই হয় সেজন্য আবার এত হেঙ্গাম কেন ? 

কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হয় ষে ডাক্তার পাওয়া যায় না, 
পাইলেও ডাক্তার আসিতে আসিতে মৃত্যু উপস্থিত হয়। এ 
ভিন্ন কখন কখন এমন স্থানে যাতায়াত করিতে হয় যে সে সকল 

স্ব(নে ডাক্তারের নাম ও থাকে না। সে সময় নিজের অভি- 
জ্ৰতা থাকিলে অল্প মাত্রা ওষধে অনেক বিপদ কাটিয়া যায়। 
মাতার অন্ঞতা দোষে পুর্বে অনেক শিশু অকালে *প্রাণত্যাগ 

করিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিক্ষিতা মাতার যত্বে শিশু- 
দ্িগের মৃত্যু সংখ্যার অনেক হ্রাস হইতেছে । শিক্ষিতা রমণী- 
গণ প্রাচীনাদিগের. অপেক্ষা সন্তান পালন সম্বন্থে অধিক পার- 
দর্শিতা দেখাইতেছেন। মাতার, অজ্ঞতা শিশুদিগের পীড়া 

ও অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। সন্তানকে ন্েহ করা যেমন 

সহজ তাহার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা তেমন, সহজ নহে। 

সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ ও. মঙ্গলেচ্ছা স্বাভাবিক, তদ্বারা 

সকল মাতাই কোন না কোন প্রকারে সন্তান পালন করিতে 

পারে। সন্তানকে কেবল খাওয়াইয়া পরাইয়া বড় করিতে 

পারিলেই মাতার.সমুধয় কর্তব্য সাধন হুইল এরূপ মনে করা 
ভ্রম। সম্তানের বয়োবৃদ্ধি সহকারে মাতার কর্তব্য ও দায়িত্ব 
দিন দিন বৃদ্ধি পায়। সমুদয় কর্তব্য পালন করিতে গেলে অনেক 

কম্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।' শিশুর জীবন বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মাতার কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃত হয়। যত প্রকার সৎ 
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শিক্ষা আছে, যত প্রকার সদ্গুণ একজনের চরিত্র হইতে অন্ধের 

চরিত্রে সঞ্চালিত কর! যাইতে পারে, ' তাহার সর্বেবোৎকৃষ্' 

প্রণালীই ভালবাসা । এই নিঃম্বার্থ ভালবাসা! মাতৃজীবনে 
অদ্বিতীয়। এই অকৃত্রিম বাশুল্য গুণে,মাতা সন্তানের ভাবী 
জীবন গঠনে কৃতকাধ্য হইয়া থাকেন; মাতার আদেশ, মাতার 

বাক্য, স্বর্ণাক্ষরে সন্তানের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। কুস্তকারের 

হস্তে স্বৃত্তিক! যেরূপ নানাপ্রকার বাসনে পরিণত হয়, স্বর্ণ-' 

কারের হন্ম্তে কাচা সোণ! ষে প্রকার স্বদৃশ্ঠ অলঙ্কার প্রসভাভিতে 
রূপান্তরিত হয়, মাতৃ হস্তে শিশু জীবনও সেই প্রকার গঠিত 

হইতে পারে । কথায় বলে “কাচা মাটী যাহা কর তাহাই 
হয়” কিন্তু সের্বষয়ে মাতার কার্যক্ষমতা ও গড়িবার শক্তি' 
উপযুক্ত রূপ না থাকিলে সকলই বৃথা । মাতা যেমন শিশুকে 

প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, শিশুও মাকে আপন! হইতেই ভালবাসে, 

সে শিক্ষা স্বাভাবিক । মাতা অকৃত্রিম ভালবাস। দ্বারা সন্তা- 

নের সর্ববাঙ্গীন মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়। যেমন মাতৃগর্ভে 

সন্তান রক্ষিত হয়, মাতৃ ছুক্ষে শিশু পালিত হয়, তেমন মাতৃ 

ৃষ্টান্তে সন্তানের চরিত্র গঠিত হয়। শিশু-জীবনের আদর্শ 
ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে পিতামাতা সংসারে বিরাজ করেন । 
পিতামাতার দদ্দষ্টান্তে যেমন সন্তান সৎ হয় তেমন মন্দ 
দৃষ্টান্তে সম্তান নষ্ট হয়। শিশুসন্তান স্বভাবতঃই অনুকরণ 
প্রিয়, তাহাদের সম্মুখে দোষগুণ ভালমন্দ সবই' সমান । হিতা- 
হিত বিবেচনাভাৰে তাহার সমন্তই অনুকরণ করে। পিতা- 
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মাতার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস তাই সর্বাগ্রে 

পিতামাতার দোষ গুণ.গ্রহণ করে। সেজন্য যাহাতে কোন 

মন্দ কথা তাহাদের কর্ণগোচর না হয়, মন্দ ব্যবহার চক্ষে না 
দেখে, মন্দ সংসর্গে পতিত না হয় সেজন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া 

উচিত। নিন্দের আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। 

গল্পচ্ছলে সর্বদা সাধু চরিত্রের দৃষ্টান্ত ও সদাচরণের পুরস্কার 
বিষয়ে সম্তানদিগকে উপদেশ দেওয়। উচিত। শিশুর সরলভাব 

অতি মধুর । শিশুকে বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলিতে শুনিলে কাহার 
ন! বিরক্তির উদয় হয়। বেশী বড় বড় কথা শিখিয়া' জ্যাঠামী 
করিলে শিশুকে কেহ ভালবাসে না। শিশুর সমস্ত সরল 

নিঃস্বার্ভাব দেখিলে সকলের মনেই আনন্দ হ্য়। অকাল 

পরিপক্কতা শিশু জীবনের কলঙ্ক স্বরূপ, যাহাতে শিশুদিগের 

এ দোষ ন! ঘটে সেজন্যও সাবধান হওয়া কর্তৃব্য। 

অল্পবয়সে অনেক উপদেশ ও বক্তা করিয়া শিশুদিগকে 
জ্ঞানী করিতে চেষ্টা করা তন্তায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত এসকল 

জ্ঞান ও ধারণাশক্তি আপন! হইতেই হয়। শিশুকে বৃদ্ধের 

ধারণাশক্তি শিখাইতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। যেমন 

অনেক টানিলে রশি ছি'ড়িযা ঘায় তেমন অনেক জো করিয়া 

শিশুর ধারণাশক্তি বাড়াইতে গেলে বিপরীত ফল ফলে। এজন্য 
বয়স ও ক্ষমত। বুিয়া ৩দনুরূপ শিক্ষাই যথার্থ উপযোগা। 

শিশুর পক্ষে মাতৃ সহবাস যেমন আবশ্যক, মাতার পক্ষে শিশু 
সহবাসও তেমন গ্রীতিকর। মাতার চরিত্রের সদ্গুণ ও 
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কোমলতা নিও - নবী জীবন গঠনের অঙ্গ স্বরূপ। শিশুর 

জীবনের সদৃগুণ দ্বারাও সময় সময় মাতার,শিক্ষা হইয়৷ থাকে। 

মাতা যেমন সন্তানের প্রকৃর্তি বুঝিতে পারেন তেমন অন্যে 

পারে না. এজন্য মাতা সকল বিষয়েই সন্তানের প্রধান গুরু । 

স্থমাতা দ্বারা সন্তান সকল প্রকার উচ্চ শশক্ষা প্রাপ্ত হইতে 
পারে। কুমাতার দৃষ্টান্ত সন্তানের পক্ষে সাংঘাতিক। শিশুর 

নিকট মাতৃন্সেহ অপেক্ষা সুমি ও গ্রীতিকর আর কিছুই নহে। 

শিশু মাতৃন্সেহে আকৃষ্ট হইয়া মাতার গুণ সকল স্বইচ্ছায় গ্রহণ 

করে। প্রতিদিন এতি যুহূত্বে মাতার সহবাস দ্বারা মাতৃ 
চরিত্রের অনুকরণ করিয়া থাকে ; তজ্জন্য সরল ও মিষ্ট বাক্যে 

শিশুর সহিত বাক্যা্খাপ করা উচিত, তাহারা উৎস্থক হইয়। 

কোন কথা জানিতে চাঁহিলে বিরক্তিভাব প্রকাশ ন৷ করিয়া 

সরল ভাবে তাহার অর্থ শিশুকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, ইহা 

দ্বারা শিশুদিগের জানিবার ইচ্ছা! বৃদ্ধি হয়, এবং ক্রমে ক্রমে 

শিক্ষা লাভ করে। যে সকল শিশু মাতার সঙ্গে থাকিতে পায় 

না তাহাদের মাতার প্রতি তেমন ভালবাসা হয় না, বড় হইর়। 

তাহারা সেরূপ মাতৃন্সেহ অনুভব করিতে পারে না। শিঞ্চ- 

কাল হইতেই মাতার সঙ্গে এক একার ছাড়া ছাড়া ভাব হর়। 

কোন কোন মাতা সন্তানগণকে নিজের কাছ থেকে দুরে দুরে 
রাখিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়, শিশু নিকটে আসিলেই বিরক্তি 
ভাব প্রকাশ পূর্বক প্যা বেয়ারার কাছে, যা আয়ার 
কাছে, যা তোর শ্যাম! দাদার কাছে” ইত্যাদি বাক্য বলিয়া 
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সন্তানকে দূর করিয়৷ দেয়। ইহা মাতৃভাব ও মাতার আচরণের 

বিরুদ্ধ। ইহ! দ্বারা সন্তানের মনঃ ক্ষুপ্ন হয়, অনেক জননী 
জ্রমেও একবার এ সকল ভাবেন না। তাহাদের আপনার 

শরীর বীঁচাইয়া চলিতে পারিলেই সকল স্থখ পুর্ণ হইল, স্বামীর 
অর্থের সদ্যয় 'হুইল। এসকল মাতার দৃষটীস্ত অতি জঘন্য । 
কোন কোন মাত৷ সন্তানের যথার্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি 

দৃষ্টি করেন না, কেবল সিল্ক শাটান পরাইতে পারিলেই সন্ত 

হন, সত্য বটে ভত্্রতা রক্ষার জন্য সময় সময় ভালু কাপড়ের 
প্রয়োজন হয়, সেই প্রয়োজন সমাধা হইলে তাহা যত্বু পুর্ববক 
রক্ষা করা উচিত কিন্তু জননীর আলম্ত ও অমনোযোগ বশতঃ 

ছেলের! ভাল কাপড় গুলি নষ্ট করিয়া ফেলে+ আবার যখন 
ভদ্রতা রক্ষার জন্য ভাল কাপড়ের আবশাক হয় তখন তাহা- 

দের ময়লা কাপড় পরিয়াই যাইতে হয়। * এ প্রকার জননীর 

দৃষ্টান্ত সম্তানগণ কেবলই বিশৃঙ্খলতা শিক্ষা করে। 

পুর্ববকালের জননীগণ যেমন অনাবৃত দেহে সম্তানগণকে 

রাখিতেন বর্তমান সময়ে তাহার বিপরীত দেখা বায়। কেহ 

কেহ গ্রাম্বকালেও এক বোঝা কাপড় শিশুর গায়ে চাপাইয়া 

রাখিতে ভালবাসে । * শীতই হউক আর গ্রীত্মই হউক সকল 

সময় সমান ভাবে বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। শীতকালে 

অনাৰৃত দেহে থাকিলে সহজেই সর্দি কাশী ও স্বর হয়। গ্রীক্ম-: 
কালে অতিরিক্ত কাপড় ও জুতা মোজা নিয়ত পরিধান দ্বারা ঘণ্ 

হুইয়। শরীরের রক্ত জল হইয়। যায় তন্দবারা শিশু দুর্বল হয় । 
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আমাদের গ্রীত্ম প্রধান দেশে শীত গ্রীত্ম সকল সময় সমভাবে 

অনেক বস্ত্র ব্যবহার করা কিন, এ সম্বন্ধে শীত প্রধান দেশীয় 
ইংরাজ দরিগের সম্পূর্ণ অনুকরণ মঙ্গল জনক নহে) খাতুর 
পরিবর্তন হেতু সময় সময় মন্দ বাতাস বহে তাহাদ্বারা শিশুর 

অনিষ্ট হইতে পারে, এজন্য একটা লংক্লথের পাতলা কামিজ 

ও জাঙ্গীয়া সর্বদা ব্যবহার করা উচিত। শীতকালে অবশ্ঠ 

গরম কাপড় পরিধান করা বিধেয়। শিশুদের বস্ত্র পরিবর্তনের 

ভার দাস দাসীর উপর ফেলিয়। দেওয়া উচিত নহে কারণ 

তাহারা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাই সর্বদাই বিপরীত 

কাজ করে; অতএব একাধ্য মাতার নিজেরই সম্পাদন করা 

কর্তব্য। » 

পঞ্চম বগুসর উত্তীর্ণ হইলেই শিশুসন্তানের বিদ্যারস্ত হওয়া 

উচিত। প্রথমতঃ মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । সর্বব- 

প্রথমে মাতৃভাষা না শিখিলে পরে আর তেমন শিক্ষার সুযোগ 

ঘটে না। কারণ স্কুলে ভর্তি. হইলেই কেবল ইংরাজী চর্চা 

হয়, তখন বাঙ্গলা শিক্ষা বিষয়ে তেমন একটা যত্ব থাকে না। 

মতৃভাষা না জানা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অতএব বত শীত্র 

সম্ভব সন্তান যাহাতে বাঙ্গীল! ভাষায় কিঞিঃগ শিক্ষা লাভ করিয়। 

ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। 
বাঙ্গলায় একটুকু প্রবেশ করিতে পারিলে পরে ইংরাজী: সঙ্গে 

সঙ্গে চলিতে পারে। প্রথমেই ইংরাজী আরম্ভ করিলে বাঙ্গল৷ 

শিক্ষা আর হয় না। ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হইলে বাঙ্গল৷ 



১৩৬ বারাক ভা. 

শিক্ষার রানে ললবিধা হয় না, এই কারণে বালা ভাষা 

লোপ হওয়ার মধ্যে আসিয়াছে । * এই ভাষার বিনাশ সাধন 

অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ সন্দেহ নাই, অতএব প্রত্যেক মাতার 

ইহার পুনরুদ্ধার সন্থন্ধে মনোযোগ করা কর্তব্য। কেবল 

শিশুকালে সন্তানের শিক্ষার ভার মাতার উপর থাকে কিন্ত 

ধয়োবৃদ্ধি সহকারে পুত্রের শিক্ষার ভার পিতার স্বয়ং গ্রহণ 

করা উচিত। কন্যাঁসন্তানকে মাতা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া 

শিক্ষা! দিতে পাবেন, কিন্ত উচ্চশিক্ষা দিতে হইলেই পুন্রকন্া 

উভয়কেই শিক্ষকের হস্তে সমপ্পণ করিতে হয়। কেবল শিক্ষ- 

কের উপর ভার দিয়া পিতা মাতা একবারে নিশ্চিন্ত থাকিলে 

সন্তানের উপযুক্ত রকম শিক্ষা হয় না। ত:নেক পিতাই ইহাকে 

নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য মধো গণ্য করেন না। বিষয় কার্য্য 

করিয়া অবসর নাই* ইতাদি বাকে) নিজের দোষ কাটাইয়া. 

দেন। ইচ্ছা থাকিলে সময়ের অভাব হয় না; যেরূপেই 
হউক নিজের কর্তব্য সাধন করিতে হইবে এরূপ দৃঢ়তা থাকিলে 
জীবনে অনেক কার্ধা করা যায়। পুত্রের চরিত্র শোধন ও 

ভাবী জীবন গঠন পিতারই কার্য্য। পুত্রের বয়স হইলে 

পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া মাতার পক্ষে কঠিন হয়, কোন কোন 

উদ্ধত-প্রকৃতি পুত্র মাতাকে ভয় করে না কিন্তু পিতাকে ভয় 

করে। কুসংসর্গ হইতে সর্বদা সন্তান সম্ভতিকে দূরে রাখা 

উচিত. পাড়ার মন্দ ছেলেদের সহিত মিশিতে দেওয়। অন্যায়, 

এজন্য চক্ষু লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হয়। 
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পিতীর সহিত পুণ্রের স্বভাবের যেমন নিকট সম্বন্ধ মাতার 

সহিত কন্তাঁরও তেমন। অজ্ঞএব পুক্রকন্াঁর শিক্ষার ভার পিতা 
মাতার বিভাগ করিয়া লইতে হয়। পিতা যদি পুত্রের শিক্ষা 

সম্বন্ধে মনোযোগ না করেন আশানুরপ্রে শিক্ষালাভ পুত্রের 

পক্ষে অসম্ভব হয় ! অতএব এবিষয়ে উদাসীন হওয়া পিতাঁর 

অন্যায় । মাতা কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা, ধন্মশিক্ষা ও অন্যান্য 

সুশিক্ষা যথারীতি প্রদান করিবেন বটে তুসঙ্গে সঙ্গে গৃহকম্ম 

শিখাইতে *বিস্মৃত হইবেন না। ইহা নারীজীবনের বিশেষ 

কর্তব্য মধো গণ্য । কন্তাকেও একসময় স্ত্রী হইতে হইবে, 

মাতা হইতে হইবে, গৃহিণী হইতে হইবে, সে সময় যেন 

ঠেকিতে না ছয়। সন্তানের বগ্বোবৃদ্ধি সহকারে মানসিক 

বৃত্তি সকল সতেজ ও বিকস্তি হইলে তাহাদের হৃদয়ে ধর্মের 

বীজ রোপণ করা কর্তব্য । শিশুকাল হইতেই মনে ধন্মভাব 

নিহিত ও রক্ষিত হইলে কুঅভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি সকল দুরে 

পলায়ন করে। সেই ধর্ত্মবীজ হৃদয়ের প্রতোক গ্রস্থিতে 

শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পাঁরশেষে ফল ফুলে স্থশোভিত 

করে, সে দৃশ্বা অতি মনোহর। একেই শ্িশুজীবন পবিভ্র 

ও নিক্ষলঙ্ক তাহাতে 'ধশ্মভাব পুর্ণ হইলে ল্াশ্চর্যা সৌন্দধ্য 

বিস্তার করে। শিশুহৃদয়ে ধর্মভাব যেমন সহজে মুদ্রিত 

হয় বড় হইলে তেমন হয় না। 'এজন্য যেমন ভাল 'ভাব 

সহজে হৃদয়জগম হয় মন্দ ভাবও সে প্রকার হয়। শিশুদিগকে 

আদর যত্বের সঙ্গে পঙ্গে মধো মধ্যে শাসন করাও উচিত, নতুবা 

॥ 



১৩৮ পারিবারিক জীবন। 

কথার অবাধ্য হয়। এজন্য সময় সময় তাড়না করাও অন্যায় 

নহে। কিন্তু অনেক মাতা সময় 'সময় গুরু পাপে লঘুদণ্ড ও 

লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়া থাকেন। তাহার! যদি পরিবারের 

অন্যের উপর বিরন্ক হন, তাহাদিগকে কিছু বলিতে ন! 

' পারেন, তবে শরীর মনের ঝাল শিশুর উপর ঢালেন, ইহা 
অত্যন্ত অন্যায়। শিশুকে. শাসন করা কেবল তাহ।রই মঞ্জলের 

জন্য আপনার রোষ প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধনের জন্য নহে ইহা 

প্রত্যেক জননীর মনে থাক! আবশ্যক । শিশুর কো'মল শরীর, 

তাহাতে গুরুতর আঘাত কখনও সহ্য হয় না) শিশুর অন্যায় 

অভ্যাসের দমনার্থেই সময় সময় শান্তি. প্রদান করিতে হয়, 

মাতার রাগ প্রকাশের জন্য নয়। মাতা না'বুঝিয় গুনিয়া 

সন্তানকে সর্বদা প্রহার করিলে (তাহারা! আধকতর নির্লজ্জ 

হয়। অতএব কাহারও সাক্ষাতে বিশেষতঃ শিশুর সঙ্গী 

কোন বালক বালিকার সাক্ষাতে তাহাদিগকে প্রহার করা 

উচিত নয়, ইহাদ্বারা তাহাদের লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায় ও পুনঃ 
পুনঃ অন্তায়াচরণ করিতে কুষ্ঠিত হয় না। বৃদ্ধের ন্যায় 
শিশুদিগেরও একটা! আত্মগৌরব আছে তাহা রক্ষিত হওয়া 

উচিত। *. | 

শৈশবকাল হইতে যৌবনে পদার্পণ পর্য্যন্ত, যতদিন তাহারা 

আত্মরক্ষায় সমর্থ না হয়, ততদিন সন্তানের স্বাস্থ্যবিধান, 

শিক্ষাদান, চরিত্র গঠন এ সমস্ত গুরুতর দায়িত্ব পিতামাতার 

স্কন্ধে থাকে। | 
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সন্তান ন বিদ্াবুদ্ধি ও জ্ঞানে রদ বারে উন্নত তিনে 

তাহাদের বিবাহ দেওয়া উচিত। অল্ল বয়সে বিবাহ হইলে 
তাহাদের উন্নতির বাঘাত হয় ইহ প্রত্যেক পিতামাতার জান! 

উচিত। সন্তানের বিবাহ কেবল পিতামাতার আমোদের 
জন্য নহে, ইহার উপর সন্তানের ভাবী জীবনের সখ দুঃখ 

সমুদয় নির্ভর করে। অতএব বিবাহ তাহাদের নিজের ইচ্ছানু- 

রূপই হুওয়া৷ উচিত, কেবল ইহার নির্বাচনে যাহাতে তাহারা 

কৃতকার্া ভুইতে পারে সেজন্য পিতা মাতার সহায়তার প্রয়ো- 

জন। সন্তানের অনিচ্ছায় বিবাহ স্থির করা পিতা মাতার 

যেমন অন্যায়, পিত। মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়৷ বিবাহ 
কর! সন্তানের অতান্ত অন্যায়, এইজন্য প্রায় সমস্ত জাতির 

মধ্যেই অশান্তি ঘটিতে দেখ! যায়। 
পূর্ববকালে পুক্রের বিবাহ দ্বারা মাতার গুহ কর্মের সহায়তা 

হইত, ঘরে বধূ আমিলে গৃহিণীর কার্ধযভার লঘু হইত। বর্ত- 
মান সময়ে আর সে আশা নাই। হিন্দু ঘরের ছেলেরা পর্য্যস্ত 

সামান্য উপাজ্ভজনক্ষম হইলেই স্ত্রী লইয়া বিদেশবাসী হয়। অতএব 

পুত্রের বিবাহ দ্বারা পিতামাতার বিশেষ কোন স্থুবিধা দেখ! 
যায় না, সুতরাং এজন্য তেমন ব্যাকুলতান্প কোন কারণ নাই, 
তাহদের আপনার সময় ও স্থবিধানুসারে একাধ্য সমাধা 

হওয়ই কর্তব্য । কন্যার বিবাহের জন্য পিতামাতাকে সর্ববদাই 

বাস্ত থাকিতে হয়, সৎপাত্রে শিক্ষিত। সচ্চরিত্রা কন সমর্পণ 

করিতে পারিলেই যথার্থ শান্তি লাভ হয়। পুত্র উপার্জনক্ষম 
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না হওয়া; ও কন্যার বিষাহ না দেওয়া প্য্ত পিতা মাতার 

মন্তকের গুরুতর ভারের লাঘব হয়ু না। 

ংসারে সকলের প্রতি কর্তবা সাধন করিয়া আপনার 

বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বিস্মৃত হওয়া গৃহিণীর উচিত নহে। আজী- 

বন পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল সাধন করিবেন সন্তানের 

সেরূপ মনে করা অন্ায়। বৃন্গকালে সন্তানই বল ভরসা। 

পিতামাতার যতদিন শরীরে বল থাকে ততদিন কোন ভাবনাই 

থাকে না বাঞ্ধক্যে ও পীড়াতে শরীর ক্ষীণ ও জরাজীর্ণ হইলে 

পিতামাতা সন্তানের সেবা যত প্রত্াঁশা করেন। সে সময 

সম্ভ।নগণ ন্বইচ্ছায় ধদি পিতামাতার সেবাশু শ্রীধা না করে তবে 

তান্বাদিগকে কুতদ্ব বই আর কি বলা যাইতে গারে। সন্তান 

পিতামাতার ন্েহ ক্রোড়ে আজীবন রক্ষিত হইয়া! সুখ ভিন্ন 

£খের বার্ত! জানে না, সন্তানের লালন পালন হেতু মাতার 

শরীরের রক্ত জল হইয়াছে, অনাহারে অনিদ্রায় কত রজনী 

কাটিয়াছে, নিজের মুখের গ্রাস, অঙ্গের বস্ত্র দিয়! সন্তানের 
অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। সন্তানের মঙ্গল সাধনই পিতামাতার 

স্বাভাবিক ইচ্ছা ; ছুঃখ বিপদ হইতে নিজের প্রাণ দ্িয়াও 

সম্ভানকে রক্ষ| কয়েন, বুক্ষরূপে শীতল ছায়া দান করেন, 

শাস্তিবূপে গৃহে বিরাঁজ করেন, মায়ের শরীরের বাতাসে 
সন্তানের শরীর শীতল হয়, মাতার কোমল স্ুমিষট স্সেহদ্বারা 

সন্তানের সমুদয় অভাব পুর্ণ হয়। সংসারে মাতার প্রয়োজন 

যদি এত অধিক না হইত তবে মাতৃহীন শিশুর দুঃখে লোক 
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এত দুঃখিত হইত না।। মাতার নায় ন্েহ যত্ব অন্য কেহ 

করিতে পারে না, তাই মাতৃ বৈয়োগে শিশুর কট অতি ভয়ঙ্কর। 

সে জন্যই মাতৃহীন শিশুর প্রতি সাধারণ লোকের এত দয়া 
ও সহানুভূতি । অতএব বুদ্ধাবস্থায় তহাদের প্রতি সেবা ও 
ভাক্ত শ্রন্ধা করা সন্তানের প্রধান কর্তব্য। পিতামাতার প্রতি 

অবন্ঞ্তা অশ্রদ্ধা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। পিতা 

মাতা মুর্খ হইলেও তুচ্ছ করা! অন্যায়। তাহারা বোকা! কিছু 

বোঝে না*ইত্যাদি বাকা তাহাদের প্রতি বাবহার করা অন্যায়। 

পিতামাতা মুর্খই হউক বা নির্বেবোধই হউক তাহাদিগকে 

অপদস্থ করিতে যাওয়া সন্তানের নিজ মুর্খতার পরিচয় মাত্র। 

পিতামাতার গ্কাচে নম্রভাবে কথা বলা উচিত উচ্চ ও 

অসপ্মান সূচক বাকা প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে, তাহা- 

দিগের ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, রোগে সেবা ও শোকে 

সান্ত্বনা প্রদান করিবে ; পিতামাতা সন্তানের নিকট অধিক 

কিছু প্রার্থী নহেন, নিতান্ত অভাব হইলে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন, 

শক্তিহীন হইলে আবশ্যকীয় কাধ্য সম্পাদন এইমাত্র প্রার্থী। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন ইহা চাকর চাকরাণীর দ্বারাও 

সম্পন্ন হইতে পারে । শিশু পাঁলন*সম্ময়ে যেমন পিতা- 

মাতার দাস দাসীর প্রতি নির্ভর করিলে স্থচারুরূপে কারা 

নির্ববাহ হয় না, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতিও সন্তানের দৃষ্টি না 

থাকিলে তাহাদের উপযুক্তরূপ যত্ব হয় ন!। দাস দাসীগণ 

চুণ চাহিতে নুন আনিয়া দিলে বৃদ্ধের ধৈর্ধ্য থাকে না । অনেক 
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সময় দেখা যায় অধিক বয়স হইলে বুদ্ধ ছেলের ন্যায় আবদ।রে 

হইয়। উঠে, সে সময় তাহাদের মনবুঝিয়া চলা ভূত্যের কাধ্য 
নহে। এরূপ পিতামাতা যদি কিছুকাল সংসারে বাঁচিয়াও থাকেন 

তবে তাহাদিগকে গলগ্রহ মনে করা অনায়। আপন কর্তব্য 

ভার অন্যের 'উপর দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিলে পিতামাতার নিশ্চয় 

কষ্ট হইবে, পিতামাতার জন্য যদি নিজের সুখের ক্রুটি ও কিঞ্চিৎ 

ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহাও অল্লান বদনে করা উচিত। 

কোন কোন ছেলে মেয়ের! দুর্দান্ত ও ছুর্বিবনাত হইযু! জন্মগ্রহণ 

করে, তাহারা সর্বদাই আপনার মতকে অক্ষুণ্ন ও অপ্রতিহত 

রাখিতে নিতান্ত দৃ় প্রতিজ্ঞ। ভালই হউক মার মন্দই হউক 

নিজের 'জদ রক্ষা করিতেই হইবে, তাহাদের গ্লৃতিজ্ঞা অটল, 

তাহার! সর্বদাই পিতামাতার অবাধ্য হয়। পিতামাতা হিত 

রলিলে অহিত জ্ভান করে, সামান্য 'কারণে 'পিতামাতাকে শত্র 

ভ্কান করে, নিজেকে সকল বিষয়ে উচ্চ ও জ্ভানা মনে করে। 

পরনিন্দ। ও আত্ম প্রশংসা তাহাদের জীবনের ব্রত হয়, নিজের 

স্বার্থের সামান্য ক্রটী হইলে সহ করিতে পারে না। এপ্রকার 

সন্তান সম্ততি জগতে অতি দুর্ভাগা, তাহাদের নিজের মনেও 

: স্থুখ থাকে না পিতামাতাকেও সুখী হইতে দেয় না। সকল 

পিভামাতাই স্ুসন্তান কামন! করে কিন্তু সকলের ভাগ্যে সমান 

ঘটে ন! তাই স্থখ ছুঃখ অবশ্যন্তাবী। সকল অবস্থায়ই ফিনি 

আপনার কার্য; সকল শল্মান বদনে যতু পুর্ববক পালন করিতে 

পারেন তিনিই যথার্থ আদর্শ কন্যা, আদর্শ মাত। ও আদর্শ স্ত্রী 
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এবং আদর্শ গৃহিনী । জগতে কাহারো সহিত তাহার ভুলনা 
হয় না। ঈশ্বরের শুভাশীর্কবাদ নিয়ত তাহার মস্তকে বষিত 

হয়, তিনিই জগতে ধন্য। 

০০৯৯৫১৫৫০ 

পুরুষের কর্তব্য | 
এ সংলারে স্্রী ও পুরুষ উভয়ের কর্তব্য কার্ধ্য সমভাবে 

বিদ্যমান রহিয়াছে । উভয়ের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতান্ু- 

সারে এ সকল কার্ধা বিভক্ত করা হইয়াছে । নতুবা পরস্প- 
রের কার্ধো অনেক বিশৃঙ্খল! ঘটিত। স্ত্রীলোকাপেক্ষা পুরুষের 
কার্য্যক্ষেত্র আরও বেশী গুকুতর ও বিজ্তুত কিন্ত অনেকেরই 
তাহার পালন সম্বন্ধে উপযুক্ত যত্ব দেখা যায় না। গৃহকর্্ম ও 

সন্তান পালন স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য। গাহস্থ্য জীবনে 

অর্থোপাজ্জন ও পরিবার প্রতিপালন পুরুষের কর্তব্য । শিশু- 

কাল হইতেই পুরুষ জাতির বিদ্যাশিক্ষার মূলে এই উদ্দেশ্য 

নিহিত থাকে । বিদ্যাশিক্ষা ভিন্ন মনুষ্যের জ্ঞানের বিকাশ হয 

না, কর্তব্য জ্ঞান প্রস্ফ,টিত হয় না, কুসংস্কীর*ও মনোমালিন্য 
দুর হয় না। কিপারিবারিক কি সামাজিক সকল প্রকার 
উন্নতি সাধনের মুলই বিদ্যা তথাপি অর্থোপার্জনকে ইহার 

প্রধান অঙ্গ বলিতে হইবে । কারণ সাংসারিক স্ুখলাভের 

জন্য অর্থ সকলেরই প্রধান অবলম্বন । এই অর্থের জনা সমস্ত 
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সংসার লালাজিত। | তথ লাভেচ্ছা না থাকিলে কাহারও কোন, 

কাজে যত্ব ও মনোযোগ হয় না। অর্থলাভের অনাবশ্ঠ- 

কতা বোধ হেতু ধনী সন্তানদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তেমন 

যত্ব ও উত্সাহ হয়ঃ না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় 

রাজা কিম্বা জমিদারদিগের মধ্যে অনেকেই উপযুক্ত শিক্ষার 
অভাবে মূর্খতা বশতঃ সম্পত্তির শাসন ও সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া 

পড়েন, স্থতরাং স্শৃঙ্খলার অভাবে অতুল বিভব অল্পকাল 

মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। লেখাপড়ার প্রতি প্রত্োকের যত্ব 

থাকিলে কখন এই প্রকার ঘটিত না। কেবল অর্থ থাকিলে 

কি হয়! স্থশিক্ষাজনিত বুদ্ধির অভাবে অর্থের যথার্থ সদ্ধয় 

হয় না। জমিদার তনয়দিগের যকিঞ্চিৎ ধিদ্যাশিক্ষা হয় 

কেবল জমিদারি শাসনেরই জন/, তাহাও স্থচারুরূপে সম্পন্ন 

হয় না। কেবল আত্মোন্নতি কিম্বা দেশোননতির জন্য প্রায় 

বিদ্যাশিক্ষা হয় না তাহা হইলে ধনী সন্তানদিগের মূর্খতা জনিত 

এ প্রকার হুরবস্থা ঘটিত না। যে স্থলে অর্থাভাবে জীবিকা- 
নির্ববাহ চলে না সে স্থলে যেমন শিক্ষায় যত্ব হয় তেমন আর 

কোথাও দেখ! যায় না। অনেক বড় বড় লোকের জীবনের 

পূর্বব ঘটনা সকল জানিতে গেলে দেখা যায় যে অনেকেই 

গরিবের সন্তান ছিলেন। কেহ পরের বাড়ী পাচকের কাধ্য 

করিয়া! সামান্য অন্ন বস্ত্র লাভ দ্বারা বিদাাশিক্ষা করিয়াছেন, 

কেহুবা অল্প বেতনে শিক্ষকের কাজ করিয়া কঠিন পরিশ্রম 

দ্বারা নিজের শিক্ষা সম্পন্ন করিয়াছেন। একখানি বইএর 
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সামান্য এ|দীপটা জাভিরাওতল ছিল না। ভাহারাই এখন 

উচ্চ পদারূট। তীহাদের উচ্চ শিক্ষার আকাঙক্ষা ও অধাবসায়, 

তাহাদের সহিষুওতা ও দৃঢ়তা অতুলনীয়। * বর্তমান সময়ে আবার 

্বাহাদেরই পুত্র পৌপ্রাদির মধ্যে পিতৃ পিতামহের ন্যায় 
উচ্চাভিলাষ (4১171১11110), দৃঢ়তা ও সহিঞুণতার বিশেষ অভাব 

দৃষ্ট হইতেছে । ইহার কারণ কি? একবার স্থিরচিত্তে 
ভাবিলে ্পষ$টতঃই দেখা যায় যে শিশুকাল হইতে পিতার 

অতুল সম্পদের মধ্যে নানা রকম স্থখ সচ্ছন্দতায় বদ্ধিত হইয়া 
তাহাদের অর্থের অভাব ও আবশ্টকতা৷ জ্ঞান হয় না। এজন্য 

শিক্ষার প্রতি*তাহাদের তেমন ষষ্ঠ থাকে না, এমন কি অনেক 

যুবক উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমন করিয়াও বিশেষ ফল- 

লাভে সমর্থ হন না,*কেবল পিতার বহুকফ্টোপার্জিত অর্থরাশি 

বৃথা ন্ট করিয়া পিতামাতার ক্ষোভের কারণ হয়। ইহাদ্বারা 
নিজের ভবিষ্যৎ জীবনেরও' বিশেষ অমঙ্গল সাধন হইয়া 

থাকে। অন্তরে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিতে 

না পারিলে উপদেশ দান ও অর্থব্যয় বৃথা । অনেক পিতা 

মাতা নিজেদের কঈন্বীকার করিতে হইলেও পুত্র দরিগের 
শিক্ষার ব্যয় অকাতরে প্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু সকলের 

আশ! পুর্ণ হয় না। অতিরিক্ত স্বখসচ্ছন্দতা তোগই' যে 

এ প্রকার শিক্ষা সম্বন্ধে গদাসীন্যের প্রধান কারণ তার কোন 

সন্দেহ নাই। যে সকল ধনীগৃহে অতিরিক্ত কাপণ্য প্রযুক্ত 
ধ 
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পুত্রকন্যাগণ ভোগ বিলাসিতা মোটেই ভোগ করিতে পায় ন 

তাহারা বরং এতদপেক্ষা অধিকতর শিক্ষায় মনোষোগী হইয়া 

থাকে। অতএব ষতদূর উপলব্ধি কর! যায় তাহাতে বোধ হয় 

যে অতিরিক্ত ভোগর্বিলাস বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ প্রতিবন্গক 

তাহার কোন সন্দেহ নাই। অর্থের আবশ্টকতার জ্ঞানই 
অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা বন্ধিত করে। বিদ্ধোপার্জন সে আকাঙক্ষা 

পূরণের একমাত্র সোপান স্বরূপ, অভাব জ্ঞান হইলে বিদ্া- 

লাভ অনেক সহজ হয়। 

বালাকালই বিদ্াশিক্ষার প্রকৃত সময় এসময় চলিয়া গেলে 

ইহার প্রকৃত উন্নতি সাধন কঠিন হয়। বাল্যকালে অতিরিক্ত 

গানবাজনা ও খেলায় মন নিবিষ্ট হইলে শিক্ষাসন্বন্ধে ওদাসীন্য 

জন্মে, ইহাই ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে। 

শ্বতঞএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক | যে যেমন 

অবস্থাপন্ন হউক না৷ কেন পুরুষ জাতিকে আপনাপন শারীরিক 

ও মানসিক ক্ষমতানুসারে কার্ষেযাপধঘোঁগী করাই কর্তব্য, যাহাতে 

কোন প্রকারে অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের ভাবী জীবনের 

অনিষ্ট সাধন কর! ন| হয়, তজ্জন্যও সাবধান হইতে হইবে। 

কোন কোন ছেলে "স্বার্থপর ও গর্বিবিত হয়। অর্থাৎ কথায় 

কথায় আপনার পিতার ধন মানের গৌরব করিয়! থাকে, সে 

সকল দোষান্বেষণ করিয়া সংশোধন করাও একটা কর্তব্য কন্ম। 

পিতার পদ গৌরব কিম্বা পিতার ধনমানে গৌরবান্থিত 

হইয়৷ যাহাতে অন্য ছেলেদিগের উপর তুচ্ছ তাচ্ছল্য ভাব 
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প্রকাশ না করে তদ্বিষয়ে সাবধানতা চাই। এভিন্ন চুরি করা, 

মিথাকথ। বলা, প্রভৃতি আক্ুরা কতগুলি দোষ শৈশবে ঘটিয়া 
থাকে, সে সকল দোষের তশুক্ষণাশু উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা ও 

ভবিষ্যতে যাহাতে সে প্রকার না ঘটে স্চে বিষয়ে পিতা মাতার 

সতর্কতা আবশাক। শিশু কালে অনেক ছেলের চরিত্রেই 

নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ঘটে, কোন কোন পিতা মাতা সে 

সকল তুচ্ছ করেন ও বলেন “বড় হইলেই সব সারিয়া যাইবে” 

কিন্তু দোধ সকল ক্রমে শিশু চরিত্রে বদ্ধমূল হইলে তাহার 

পরিবর্তন সহজ হয় না। 

অতএব শিশু চরিত্রের সামান্য দোষ সকলও উপেক্ষণীয় 

নহে। সহছুপদৈশ ও সৎশিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে সে সব দোষ 

দেখাইয়া দিয়! ভবিষ্যতের জ্ন্য সাবধান কর] কর্তব্য । 

এ সংসারে পুরুধ জাতিরও পিতামাতা, ভাই ভগিনী ও স্ত্রী 

পুত্র কন্যা প্রভৃতির উপর ষথোচিত কর্তব্য প!লন করিতে হয়। 

এ ভিন আত্মীয় বান্ধব ও সমাজের উপর ও যথেষ্ট কর্তবা 

সাধন প্রয়োজন হয়। বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রখরতা থাকিলে 

এসকল কার্ধা যত সহজ হয় তদভা!বে তেমন হয় না। বৃদ্ধ 

পিতা মাতার উপর পুত্রের কর্তবা অতি গুরুতর, কারণ তীহারাই 

পত্রের সকল প্রকার উন্নতির মূল। তীহাদিগকে ভক্তি করা, 

তাহাদের আজ্ঞ!পালনকরা এবং রোগে সেবা! ও শোকে সান্ত্বনা 

দন পুত্রেরই কর্তৃবা, কারণ বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রই পিতামাতার যষ্টি- 
স্বরূপ। সমস্ত আশ! ভরস৷ পুত্রের উপর স্থাপন করিতে পারি- 
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লেই বৃদ্ধ, পিতামাতা মনের স্থুখে অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত 

করিতে পারেন। অতএব এস্থ্ল পুত্রের কর্তব্য কত গুরু- 

তর স্ফিরচিত্তে একবার ভাবিলে সহজেই হদয়ঙ্গম হইবে। 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিন্বা॥ ভগিনীর শিক্ষার ভারও অনেক সময় 
জোষ্ঠ ভ্রাতাকে গ্রহন করিতে হয় ইহাও কর্তব্য মধ্যে গণা। 

ভ্রাতাকে যথাসাধ্য শিক্ষা দেওয়া! উচিত কিন্তু উপার্জন ক্ষম 

হউক আর ন৷ হউক বিবাহ দিয়া মূর্খ ভাতার পরিবার পর্যান্ত 
পালন করিতে হুইবে, পূর্বব প্রচলিত এ নিয়মের পো'ধকতা করা 

জ্ঞানী লোকের কর্তব্য নহে। বিবাহ না হওয়৷ পর্য্স্ত ভগি- 

নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই হইবে ইতি মধ্যে তাহার শিক্ষার 

স্থৃবন্দোবস্ত করা উচিত। আত্মীয় বান্ধব দ্িগকৈ সময়োচিত 
সাহায্য করা কর্তব্য মধ্যে গণা॥ দীন ছ্ুঃখীকে দান করা 

কর্তব্য । দয়া পরমধর্্, একের প্রতি অন্যের দয়া না জন্মিলে 

কাহারে! বিপছুদ্ধার কিম্বা কষ্টের উপশম হয় না। 
আপন গৃহের মঙ্গলোননতি সাধন যেমন আবশ্যক তেমন 

সমাজের কল্যাণ সাধন ও তত্জন্য মানসিক কিন্া কাঁয়িক পরি- 
শ্রম প্রয়োজন, ইহা দ্বারা সমাজে সম্ৃষ্টাস্ত স্থাপিত হয়। চিন্তা- 
শীল পরোপকার বুদ্ধিমান লোকের দ্বারাই সমাজ স্থাপিত 
হয়; সমাজের মঙ্গলেচ্ছা তাহাদের অন্তরে না থাকিলে 

সমাজের মঙ্গলোন্নতি সাধন কখন হইতে পারে না। এ সংসারে 

মনুষ্যকে নানাপ্রকার কর্তব্য সাধন লইয়৷ ব্যস্ত থাকিতে হয়, 

কিন্তু তন্মধ্যে বিবাহ বন্ধন ও তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব অধিক 
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গুরুতর | . এই২ সম্বন্ধ দ্বারা মনুষ্য এ সং ংসারে (বিশেষ জড়িত 

হয়। অনেকেই বিবাহ করিয্না আপন কর্তব্য পালনের দিকে দৃষ্টি 
পাত করে না, স্ত্রীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করে না। যতদিন 

বিবাহের নৃতনত্ব থাকে ততদিন মুগ্ধ থাকে, স্ই টুকু চলিয়া 

গেলে আপন শ্ভাবসিদ্ধ প্রচণ্ড মুক্তি ধারণ করে। কোন কোন 

পুরুষ অত্যন্ত কর্কশ প্রকূতি হয়, তাহারা স্ত্রীর প্রতি সদ্দাই 

অসম্থুষট থাকে. সুবিধা পাইলেই যার তার কাছে স্ত্রীকে অকর্ম্দণা 

মূর্খ নির্বেধাধ ইতাদি বাঁক্যে তিরস্কার ও নিন্দা করে। ইহা 

তাহাদের নিতান্ত ভ্রম, কারণ ইহ! দ্বারা স্ত্রীর চরিত্র শোধনের 

কোন সহায়ত করে না বরং অনিষ্ট সাধন করে। এ প্রকার 

তুচ্ছ তাচ্ছিলা ভাব দ্বারা স্ত্রীর মনের অবস্থা আরো বিকৃত হয়! 

উপযুক্ত রকম সছ্ূপদেশ ও*সগুপরামর্শের অভাবে মন্দ প্রবৃত্তি 

সকল ক্রমে বৃদ্ধি পায়, সৎস্বামী কোথায় সে সকল দোষের 
মুলোৎপাটন করিতে চেষ্টা করিবে না৷ ছুর্ভাগিনী স্্ীকে দূর 

করিয়া দ্রিতে ইচ্ছক। ইহা নিতাত্ত ক্ষোভের বিষয়। এ 

দেশের স্ত্রীগণ স্বামীকেই একমাত্র সংসারে অবলম্বন মনে 

করেন, স্বামী হইতে একটুকু আদর যত পাঁইলেই আপনাকে 

সোঁভাগ্যবতী মনে করেন। স্ত্রীজদয় নিতার্ত কোমল ও প্রেম- 

প্রয়াসী তাহাদিগকে ভাল করিতে হইলে বা বশ করিতে হইলে 

অকাতরে প্রেমদানই তাহার একমাত্র ওঁধধ। অসরল ও 

কর্কশ বাবহারের দ্বার কেহ কখন কাহারে চরিত্র শোধন 

করিতে পারে না। স্ত্রীর প্রতি মন্দ ব্যবহার করিয়া কোন 
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প্ররুষ সখী হইতে পারে না। কিধনী কি দরিদ্র সকলেরই 

সাংসারিক স্্রখের মূল স্ত্রী। কগায় বলে “ন্ট্ী গুহের শ্রী” স্্ী 
ভিন্ন গৃহ শ্বশান সমান, স্সরীর প্রতি প্রেম থাকিলে সংসারে স্তখ 

অবশ্যস্তাবী। ,পূর্বননকালে পতি ও পত্ীতে যে সম্বন্ধ ছিল বর্ত- 
মান সময়ে আর সেরূপ ঘটে না, স্ত্রী দাসীর ন্যায় খ্বামীর 

অনুগত গাঁকিবে ভালমন্দ কোন বিষয়েই মতামত প্রকাশ 

করিবে না. প্ররুষেরা সকল বিষয়ের হর্তাকর্তা বিধাতা ভিলেন 

এমতাবস্থায় পরস্পরের মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম কখন হইতে পারে 

না। প্রভুর ভাব অতীব উচ্চ, দাসীর ভাব অতি নীচ) দাসী 

ও প্রভুর যে সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পত্যপ্রেমের আভাস নাই, 

অতএন এমতাবস্তায পরস্পরের প্রেমের উচ্চভাঁব ও গাস্তীর্ধা 
রক্ষা হয় না। বর্তমান সময়ে কোন স্ত্রী বা পুরুষ সে ভাব 

রক্ষা করিয়! চলিতে পারে না, স্ত্রীকে আপনার শরীর ও মনের 

অদ্ধাঙ্গিনী করিতে না পারিলে প্রেমের বন্ধন কখন দু হয় না। 

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধ। না থাকিলে পতি ও পত্ীর সম্বন্ধ মধ্যে 

ষে গভীর উচ্চভান তাহ রক্ষিত হয় ন|। প্রত্যেক পুরুষের 

স্লীকে আপনাপন উপযোগী করিয়া লইতে যত্ব করা কর্তৃব্য। 

বহুকাল হুইতে বিদ্ভাশিক্ষা ও জ্ঞানচচ্চার অভাবে এ দেশের 

স্্রীগণ সকল কাধ্যেই পশ্চাশুবন্তিনী এজন্য বিবাহমাব্রই উপ- 

যুক্ত স্্রীলাভ ঘটে না। তাহার প্রকুত কারণান্বেষণ না করিয়া 

কেবল অহরহ অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশে কোন বিশেষ 

ফললাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার সছ্ুপায় বিধানার্থে যত্ব 
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করাই যথার্থ কর্তবা। যে-স্থলে জ্ঞানের অভাব. সে স্থলে 

কর্তব্যজ্কান (কাগায় ? কর্তন্তভ্ঞান প্রস্ফ,টিত না হইলে সনুস্তের 

আচার ব্যবহারে দোষ থাকিবেই থাকিবে, অতএব কথায় 

কথায় স্ত্রার প্রতি বিরক্ত না হইয়! যাহাচত তাহার শারীরিক 

ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহাই সর্বাগ্রে করা 
কর্তবা। ক্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির সৌন্দাতৃসঠা ধিক 
বলবতী, সুন্দরী স্ট্রী না পাইলে অনেকেই দুঃখিত ও অিয়মাণ 

হইয়া থাকেন এবং জ্ীর প্রতি সহজে অনুরক্ত হয়েন না। 

সত্যবটে সৌন্দন্য একটী দেখিবার জিনিষ, নয়ন এবং মনের 

অত্যন্ত গ্রীতিকর কিন্তু কখন কখন এই সৌন্দন্যই অনর্ণের 

কারণ হয়। *যে সকল স্ত্রীলোকের মানসিক সৌন্দর্ধ্য নাই 

তাহাদের বাহ্য সৌন্দন্য প্ুতির অন্তখের কারণ হয় । অন্ত- 

রের সৌন্দরা না থাকিলে কেবল শারীরিক সৌন্দর্যোর মুল্য 
থাঁকে না। পত্রী ভ্রন্দরী ন| হইয়াও যদি গুণসম্পনা হয় 

তাহাতে পঠির সন্তষ্ট থাকা উচিত। কোন কোন পুরুষ 
বাহা সৌন্দর্যের অভাবে অশেষ গুণসম্পন্না স্ত্রীর প্রতিও 

অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ক্রটি করে না, ইহা পুরুষদ্দিগের সুরুচির 

পরিচয় নহে। পুর্বেবেই বলা গিয়াছে ধ্প* ও গুণের একত্র 

সমাবেশ প্র।য়শঃ বিরল, যদি ঘটে অত্যন্ত সুখের বিষয়। 

তদভাবে রূপাপেক্ষা গুণের আদর অধিক হওয়া উচিত। ' 
স্ত্রী ও পুরুষ জাতির শারীরিক গঠন ও মানসিক ভাব সকল 

যেমন পৃথক, উভয়ের কার্ধা প্রণালীও তেমন স্বতন্ত্র। এজন্য 
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প্রত্যেকের কার্ধা-ভার সংসারে বিভিন্ন করা হইয়াছে । একের 

কার্যা অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হইতে গেলে কাধ্যের শৃঙ্খলা 
গাকে না। প্রতোকের রুচি অনুসারে কাজ করিতে পারিলে 

নকল কার্ন)ই স্তন্দর ন্দূপে সম্পন্ন হয় । সাধারণতঃ সাংসারিক 

কার্ষো স্্ীলোকেরাই অধিক নিপুণ, সন্তান পালন সম্বন্ধে ত 

কথাই নাই; এ সকল কাজে পুরুষেরা লিগু থাকিলে বিদ্ভা- 

শিক্ষাও অর্থোপার্জনের বাঘাত হয়। পুর্বেবেই বলা গিয়াছে 

অর্থোপার্জন পুরুষের কাধা, গৃহ কন্ম ও সন্তান পাজন ন্ত্রীলো- 

কের কার্ষা। প্রত্যেকে আপনাপন বিভাগে থাকিয়া এই সকল 

কার্য্য এম্পাদন করিতে পারিলেই স্ুশৃঙ্খলা রক্ষা হয়। 

পুরুষের পক্ষে সমস্ত দিন বাহিরে থাকিয়৷ গৃহে আসিয়া গৃহ 
কর্ম সম্পাদনও সন্তান পালন করিতে হইলে যেমন কষ্ট হয়, 

স্্ালোকের পক্ষেও গৃহকন্ ও সন্তান পালনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থো 
পার্ডজন করিতে হইলে তেমন কর্লেশ হইয়া থাকে । এজন্য 

পরস্পরের কাধ্যভার পৃথক থাকিলে সংসারে স্ত্বখ শান্তি 
বৃদ্ধি পায়। সকল কাজই, নিজের উপর ভার পড়িলে ও 

তাহার দায়িত জ্ঞান থাকিলে অধিকতর শৃঙ্খলার সহিত সাধিত 

হয়। অনেক গৃহে অর্থবায় প্রভৃতি উচ্চকাজের ভার পুরুষ- 
দিগের উপর থাকে, গৃহমার্জন। রন্ধনাদির ভারই স্ত্রীলোকের 
উপর থাকে, এ জন্য স্ত্রীলোকের গৃহ কর্ট্মে তেমন উৎসাহ হয় 
না। সামান্য ক্রটীতে সময় সময় অনেক তিরস্কারও সহা 

করিতে হয়, ইহাই শৈথিল্যের কারণ। কোন কোন পুরুষ 
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মনে করেন তীহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কত কষ্টে 

অর্থোপার্জন করেন আর ন্্রীলোকের! গৃহে বসিয়া বসিয়া অন্ন 

ংস করে এ প্রকার মনে করা পুরুষদিগের অন্যায় । যেহেতু 

ংসার ও সন্ত।ন পালন উভয়ই কিন কার্ধ্য ; বিশেষতঃ যাহার 

বু পরিবার তাহার সংসারে কার্যোর সীমা নাই । কোন কোন 

গৃহিণীকে দেখা যায় অতি প্রতযাষে উঠিয়া রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত 
ংসারিক কাধ্যে বাস্ত থাকেন এ ভিন্ন কোন কোন মাতা 

শিশুদিগের' ক্রন্দন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও সমস্ত রাত্রি ঘুমা- 

ইতে গারেন না। এ প্রকারে নিশিদিন খাটিয়া মানুষ কত 

স্থখী ও স্রস্থ থাকিতে পারে, এ সকল একবার স্মিরচিত্তে 

ভাবিলে পুরুষেরা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। পুরু- 

ষেরা পরিশ্রম করেন বটে" কিন্তু তাহাদের বিশ্রামের সময় 

আছে অনেক গৃহিণীর তাহাও নাই, কোন কোন গৃহিলীকে এত 
অধিক পরিমাণে খাটিতে হয় যে ক্রীত দাস দাসীগণও সে 
প্রকার খাটে না। কোন কোন গৃহিণী বসর বগুসর সন্তান 

লাভ করে তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইহা দ্বারা 

তাহাদের শরীরে স্বাস্থ্য প্রায় নষ্ট হয়, সদাই রুগ্ন থাকা প্রযুক্ত 
অতিরিক্ত পরি শ্রমে অসমর্থ হয়। পরিজনবর্গের সেবা, রোগীর 

সেবা, অতিথি অভ্যাগতের আদর যত্ব প্রভৃতি সকল কার্ষ্যের 
ভারই গৃহিণীর উপর, এ সকল বিষয়ে স্ত্রী অপারক হইলে 

স্বামীর বিরক্ত না হইয়া বরং সাধ্যমত সহাঁয়তা করাই 

কর্তবা। 
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সকল পরিবার সমান নহে সকল স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষমতা 

সমান নহে, কোন কোন স্ত্রীলোক রুগ্ন ও হুর্ববল স্ততরাং এক 

নিয়মে সকল পরিবারের কার্ধ্য নির্ববাহ হয় না। অবস্থাভেদে এ 

সকলের তারতমা স্বইয়া থাকে । এ অবস্থায় পুরুষদিগের স্ত্রী- 

লোকদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিয়া নিজেই হউক কি ভৃত্য 

দ্বারাই-হউক পত্বীর সহায়তা করা উচিত, নতুব। অকালে স্ত্রী- 
বিয়োগ অসন্তন নহে। কোন কোন পুরুষ স্ত্রীর সামান্য 
ক্রটিতেই অগ্পি অবতার হইয়া উঠেন তাহা দ্বারা গৃহের শাস্তি 
নষ্ট হয়, স্ত্রীর প্রতি কথায় কথায় রাগ প্রকাশ অনর্থের মূল। 

স্্ী যেমন সকল বিষয়ে পতির উপর নির্ভর করে পতিরও তেমন 

কট ভয় বিপদ হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করা উচিত। স্ত্রীকে মি 
বাক্যে পরিতুষ্ট করাও কর্তব্য । কারণে না জানিয়া শুনিয়া 

দু্ববাক্য প্রয়োগ কর! ও কষ্ট প্রদান কর! অম্যায়। স্বামীর গুঁহই 
স্ত্রীর গৃহ, গৃহের বন্ধনই স্ত্রী, স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ গৃহী নামে 
বাচ্য হয় না। স্বামীর উপার্ডিত অর্থে স্ত্রীর পুণাধিকার। 

কথায় বলে পন্ত্রীর ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগো জন” অর্থাৎ 

স্ীর ভাগ্যে পুরুষ অর্থলাভ করেন, পুরুষের ভাগো স্ত্রী সম্তান 

লাভ করেন। যদ্দিও“এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা কঠিন 
তথাপি পতি ও পত্বীর পরস্পরের প্রতি তুল্য অধিকার রহি- 
য়াছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কোন কোন স্বামীকে 

ীর ন্যাধ্যাধিকার দানে কুন্তিত দেখা যায়। অর্থোপার্জন 

করিয়া যণসামান্য অর্থ সমীর হস্তে দিয়া অবশিষ্ট ধন সকাজেই 
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হউক অ আর অনৎ কাজেই হউক আপনার ইচ্ছানুপারে বা বায় 

করে স্ত্রীকে বিন্দু বিসর্গ জামিতে দেয় না। এজন্য অনেক 
গৃহে পতি ও পত্বীতে বিবাদ ও কলহ হয়। স্ত্রী স্বামীর আয়ের 
বিষপ্ধ অবগত থাকিলে কতক সঞ্চয়ও করিতে পারে, স্বামী যদি 

এ সম্বন্ধে সকল কথা স্ত্রীকে গোপন করে তবে স্ত্রীর মনে নানা- 

প্রকার সন্দেহ হয় এবং তাহাতে স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধ। ও দ্বণা আন 

য়ন করে। স্্ীর নিকট সকল কথা সরলভাবে বাক্ত করিয়। স্বামী 

অনায়াসে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন । প্রায় স্ীলোকই সঞ্চ- 

য়ের পক্ষপাতী । পুর্বেবেই বলিয়াছি এ বিষয়ে পুরুষাপেক্ষা 

স্সীলোকের ভবিষ্যৎ চিন্ত। অধিক। এ জন্য পুরুষেরা সময় 

সময় জ্ীলোককে ক্ষুদ্র নজর কৃপণ ইত্যাদি বাক ঠাট্রা করিতে 
ছাড়েন না। স্ত্রীলোক মাতা, এ সংসারে মাতার দায়িত্ব ও 

কর্তবা অতীব কঠিন। প্রায় প্রত্যেক স্্রীলোককে সন্তানের 

ভরণ পোষণের জন্য স্বামীর সাহায্য এবং তদভাবে অন্যের 

সাহায্যের জন্য লালায়িত থাকিতে হয়। স্বামী অবর্তমানে এ 

সব বায় কি প্রকারে চলিবে সম্তানবতী স্্রীদিগের ইহাই মুখ্য 

ভাবন! হয়। কলতঃ তেমতাবস্থ।য় কোন কোন ভুর্ভাগিনী জ্সীর 

ক্লেশের সীমা থাকে না। এজন্য অল্লাধিক পরিমাণে জ্্রীলোক 
পুকুষাপেক্ষ। কৃপণ হয়। এক অর্থে ইহাকে কার্পণ্য না বলাই 

কর্তব্য, যেহেতু পর প্রত্যাশী হওয়া অপেক্ষা নিজের ধন সাব- 

ধান পুর্ব্বক রক্ষা কর! অনেক গুণে শ্রেয়ঃ। কথায় ও কার্ধ্য স্ত্রীর 

প্রতি সম্মান দেখান সশুম্ধামীর কর্তব্য । সন্তানের সম্মুখে মাতাকে 
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কোন তিরস্কার ৰা 1আ্বমানন। করা অন্যায়, ভদ্বার। মাতার প্রতি 

সন্তানের ভক্তির হাঁস হয়। ম!তার প্রতি পিতার শ্রদ্ধা 

দেখিলে সন্তানগণ আপনা হইতেই মাতার বাধ্য হয়। অর্থে, 

সামর্থে, ভালবাসায়,দ্ক্মীকে সখী করিতে চেষ্টা করা স্বামীর 

কর্তব্য । বিবাহ সময়ে হিন্দু কিন্বা ব্রাঙ্ধ সমাজের বর কন্যাকে 

একটী গ্রতিজ্ঞ। করিতে হয় যথা “ধর্মে, অর্থে, ভোগে, পরস্পর 

পরস্পরকে অতিক্রম করিব না” আজীবন এই প্রতিজ্ঞানুষায়ী 

কাধ্য করিতে পারিলে দম্পতী নিশ্চয় সুখী হইতে পারে। 

স্ত্রীর যেমন স্বামীর পিতা মাতা ভাই ভগিনীকে আপনার 

করিয়া লওয়া উচিত, স্বামীরও স্ত্রীর আাতীয়ের প্রতি আদর 

ষত্ব দেখান অকর্তব্য নহে। কোঁন কোন পুরুষ মনে করেন 

নিজের পিতামাতা ভাই ভগিনীন্ন প্রতি আদর যত্ব করিতে 

কেবল স্ত্রীই বাধা, স্ত্রীর আত্মীয়ের উপর সদ্বাবহার 

অনাবশ্যক, ইহা নিতান্ত ভ্রম, ইহা রক্ষা না করিলে স্ত্রীর মন 

ক্ষু্ হয়। এ সকল বিষয়ে গতি ও পত্বীর কিয়ৎ পরিমাণে 

সমানত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সত্য বটে নিয়ত একত্র 

বাস হেতু স্বামীর পরিজনের প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য অনেক বেশী 
তথাপি আবশ্যক মত স্ত্রীর মাত্ীয়ের প্রতি আদর যত ও 

সন্ভাব দেখান স্বামীর কর্তৃবা | 

সম্প্রতি এ দেশীয় পুরুষগণ ইয়ুরোপীয় সভা জাতির 

অনেক কাজের অনুকরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা এখনও 

ইংরেজ জাতির ন্যায় স্ত্রী জাতিকে সম্মান করিতে শিখেন নাই। 
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স্বীজাতির কট দেখিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক ঠা বিদ্রুপ 
করিতে কেহ ক্ষান্ত থীকেন না, ইহা অত্যন্ত শোচনীয় 

অবস্থা । ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ দোষ নহে, বহুকালাবধি এ 

দেশে জ্ীজাতির প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শিত হইয়া 

আসিয়াছে এত দীর্ঘকালের পৌধিত ভাব হঠাড একেবারে 

তিরোহিত হওয়া অসম্ভব, এই পরিবর্তন কিঞ্িগ সময় সাপেক্ষ। 

যে পধ্যন্ত এদেশীয় পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 

করিতে না শিখিবে সে পর্যান্ত প্রকৃত উন্নতির পথ উম্মুক্ত 
হইবে না। 

সম্ভানের, প্রতি পিতার কর্তব্য অতি গুরুতর। যদিও 

মাতা দ্বরাই সন্তান লালিত পালিত হয়, তথাপি পিতার তীক্ষ- 

ৃগ্টি তদুপরি নিরন্তর থাকা, আবশ্যক। সকল মাতা সমান 
বুদ্দিমতা ও স্তশিক্ষিতা হয় না, অনেক মাতার দোষে সন্তানের 
ভানী জীবনের উপযুক্ত গঠন হয় না, স্থৃতরাং সে সম্বন্ধে পিতার 
দৃষ্টি ন৷ থাকিলে অনিষ্ট ঘটে ।' পুত্রের জীবন গঠন ও শিক্ষার 
ভার পিতার নিজ হস্তে গ্রহণ করা উচিত। পুক্্রকে বিস্তা- 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত ও শিষ$ট হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্তৃব্য। 

আদেশের অবাধা হইতে না দেওয়াই প্রথম শিক্ষা। তারপর 
পুত্রের ধর্মাজীবন গঠনও পিতারই কার্ধা। এ সকল বিষয়ে পিতার 

দৃষ্টি না থাকিলে পুজ্রের ভাবী জীবনের অনিষ্ট সম্পাদিত হয়। 
পুত্রকে কেবল স্কুলে দিয়া এবং গৃহে দিনে ছুই তিন জন শিক্ষক 

রাখিয়া পড়াইলেই পুজ্রের যথার্থ শিক্ষা হয় না, এজন্য সময় 
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সময় শিক্ষকদিগের সঙ্গে আলাপ ও পরামর্শ করা এবং পুক্্রকে 

কোন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা অত্যন্ত আবশ্যক । নতুবা 
কেবল অর্থব্যরে প্রকৃত শিক্ষা সাধন হয় না। পুকজ্র শিক্ষিত 

হইয়া বিষয় কাধ্যের ভার গ্রহণ করিতে পারিলেই পিতার 

মন্তকের গুরুভার লঘু হয়। 

৪9 €€€৩ 

“ গাহন্থ জীবনের আদর্শ । 

গৃহন্থামী নিজের পবিত্র চরিত্র ও নিঃস্বার্থ স্নেহ প্রেম, 

ভালবাস! দ্বারা শীসন করিতে জানিলে স্ত্রী পুক্র প্রভৃতি পরি- 

বারের সকলকেই সশ্পথে লইয়া যাইতে পারেন, উচ্চ শিক্ষা 

ও উচ্চ আদর্শ দ্বারা উন্নত করিতে গ্রারেন। প্রথমত নিজের 
জীবনকে উচ্চ কর! চাই। নিজের জীবন উচ্চ না হইলে 

কখনও অন্যের আদর্শ হইতে পারে না। সকল কাজে নিজের 

সন্ভতাব ও সদ্ব্যবহার না দেখাইতে পারিলে কেবল মুখের উপ- 

দেশ কেহ গ্রহণ করে না। যদি কাহাকেও শিক্ষা দিতে চাও 

তৰে নিজের জীবন দ্বারা শিক্ষ। দিতে হইবে নতুবা যত্তব বৃথা । 

যুবা বয়সে যেমন সংসার লইয়! বাতিব্যস্ত থাকিতে হয়, 

বাদ্ধক্যে তেমন ধর্দোন্নতি সাধনই জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। 
ধিনি ষে ধর্মেই বিশ্বান করুন না কেন তাহাতেই আস্থা ও 

দৃঢ়ত। থাকিলে ধার্ষ্দিক হওয়া যায়। গৃহস্বামীর জীবন কেবল 
আপনাতে বদ্ধ থাকা উচিত নহে, ইহাই সমস্ত পরিবারের 
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আদর্শ হওয়া কর্তবা। গৃহস্সীমীর পক্িত্র জীবন স্ত্রী পুজ কন্যা 

সকলেরই অনুকরণীয় ; "দাসদাসী পরধ্যস্ত ইহার অনুকরণ 
করিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহে আপনাপন বিশ্বাসানুযায়ী 
ধর্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরের পুজা হওয়া কর্তব্য ।*২ শিশু হইতে 

বৃদ্ধ পর্ধান্ত সকলেরই মনে এই ধরব বাক্য নিহিত থাকা উচিত 

যে আমরা কেবল ইন্ড্রিয়ের সেবা করিতে এ সংসারে আসি 

নাই এতদ[পেক্ষ। আমাদের আরও কিছু উচ্চ উদ্দেশ্য ও উচ্চ 

কাধা করণীয় রহিয়াছে। সংসারের খাওয়া পরা ভিন্ন আরও 
অধিক কর্তব্য কাধ্য আছে। কেবল সংসারে নিরন্তর মুগ্ধ 

থাকিয়া সেই,মহৎ লক্ষ ভূলিয়া যাওয়। অগ্যায়। মনুষ্ের.মন 

কেবল বিষয় স্থুখে তৃণু হয় না। 

ধন্মজ্ান ও সাধু ইচ্ছা * মানুষের অন্তরেই নিহিত থাকে 

ংসারের ক্রোতে পড়িয়া! ইহ! কখন কোন পথ অবলম্বন করে 

বলা যায় না। যতদিন ইন্দ্রিয় সকল সতেজ থাকে ততদিন 
মনুষ্যের প্রকৃতি অধিকতর চঞ্চল থাকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 

সেই ভাব দূর হয় তখন মনুষ্যের আত্মচিন্তা ও পরলোকের 

ভাব মনে জাগ্রত হয়। এ সংসারে স্কলেই জানে কেহই 
চিরদিন এখানে থাকিবে না, তবু এ চিন্তা ক্ষণকাল মধ্যে 

সংসারে ডুবিয়া যায়। বার্ধকো এ সকল ভাব অস্তরে স্থিতি 

করে, পরকাল নিকটবর্তাঁ মনে হয়। কিন্তু চিরজীবন পাপ 

করিয়া কেবল বৃদ্ধকালের অনুতাপে কি কখন এত পাপ ক্ষয় 
হইতে পারে ? শিশুকাল হইতেই পুণা সঞ্চয়ের অভ্যাস চাই 



১. এনা পন শা পি তাকী পাটি হট বিটি 
চির 

নতুবা ৃ দ্বকালের আশায় থাকিয়া আপনাপন কর্তব্য বিস্মৃত 
হইলে শেষ জীবন অন্ধকারাবৃত হয়। সদালাপ, সন্ধাধহার। 

ও সদৃষ্টান্ত এই তিন্টাই সাধু জীবনের কার্ধ্য অতএব ইহার 
অনুকরণ কর'.কই আদর্শ গ্রহণ বলে। 

সৎগৃহস্বামী ও'গুহিণীই দংসারের উচ্চ আদর্শ, এতদাপেক্ষা 
জাগ্রত দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়? গাহস্থ জীবনের 
সমুদয় সুখ ছুঃখ ইহার উপর নির্ভর করে। জীবনের যাবতীয় 
কর্তব্য সকল সম্পূর্ণ রূপ পালন করিতে পারিলেই গাহস্থ 

, জীবনের আদর্শ রক্ষা হয়। এই সংসারের বিবিধ প্রকার 
কর্তব্যের মধ্যে ষাহার আত্ম! দিউ নির্ণয় যন্ত্রের ক্লাটার হ্যায় 

নিরন্তর ঠিক লক্ষ্য-মুখীন থাকিতে সমর্থ হয় তিনিই অবশেষে 
পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করেন 

এবং ইহকালে অপার শাস্তি ও পরকালে অক্ষয় পণ্যের অধি- 
কারী হন। এই প্রকার আদর্শ সংসারীই জীবনে সর্ববসিদ্ধি- 
দাতা মঙ্গল বিধাতার ইচ্ছ' পুর্ণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। 

সমাপ্ত। 












